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সূচীপত্র 
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অনহবাদকের নিবেদন ( মেঘদত প্রসঙ্গে )$ ছ 
অনুবাদকের নবেদন (খতু সংহার প্রসঙ্গে): ম 


টে 
৩ 


মেঘদত- পুক্বমেঘ 
মেঘদত- উতর মেঘ 
খতু সংহার £ শ্রীন্ম £ ৬৭ 
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শাশর £ ৯৭ 
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জহরলাল নেহেরু সংস্তৃত ভাষা ও সাগহত্য সম্বন্ধে 
ক উচ্চ ধারণা পোষণ কাঁরতেন, তাহা তাঁহার নিহ্নোদ্ধৃত 
বাণীতেই সম্যক পারস্ফহট 2 
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মিকা 
ঠা 

মহাকাঁৰ কাঁলদাসের অমর কাব্য "মেঘদ্‌ত”* এর অনুবাদক অমরচাঁদকে 
আমি আজীবন একজন কর্ম কুশলী, চ:5০8151, সংসারী মানুষ বলেই জেনে 
এসোছি; তাঁর আচার-আচরণ, সঙ্জা,পোষাক--সব রকম বাঁহাক আচরণ 
কিছু কঠিনই। তারপর একদিন আবিজ্কার করলাম কবে, [কিভাবে গ্বাতি- 
নক্ষত্রের জল পড়ে কঠিন শক্তির মধ্যে কোমল-কান্ত একটি মনুক্তা-বিন্দ: 
জনমে রয়েছে। 

সোঁদন গঙ্প করতে করতে হঠাৎ বজ্লেন--“আম “কুমার-সম্ভব” এর 
বঙগনুবাদ করছি পদ্যে।” 

“তুমি! ৮. হাঙ্কা-আঁবি*বাসেই প্রশন করলাম আম, বললাম “কৈ-- 
দোঁখ, তো ।” 

পরম আগ্রহের সঙ্গে পান্ডালপিটা নিয়ে এলেন। সময় ছিল না সোঁদন 
আমার হাতে--তব কয়েকটা শ্লোক হোল পড়া; কিন্তু তাইতেই ষে 
একটা খাট কাব মনের সন্ধান পেলাম, তাতে (বাঁস্মতই করে তুলল আমায় । 

এরপর বিস্ময়ের সীমা রইল না- বহুদিন পরে যে দিন টের পেলাম 
এটা পল্লবগ্রাছতা নয়, আকাস্মক একটা খেয়ালমাত্রও নয়, সংস্কৃত কাব্য- 
সাহিত্যে তাঁর বহযীদন থেকে গভশর অন্প্রবেশ,_যার জন্যে উাঁন পাঁরণত 
বয়সে রীতিমতো পরীক্ষ। দিয়ে “কাব্যতপর্থ” উপাধটা অজঁন করে নিয়েছেন। 
এ খবরটা যোদন পেলাম সোদন ও*র হাতে ছিল একখানি খাতা, বললেন__ 
“মেঘদ্‌ত"টাই আগে শেষ করে ফেললাম । আপনাকে শোনাব--।” 

না শ্নয়ে কি গ্বাস্ত থাকতে পারে? গোটা “পুবমেঘ* এবং 
“উত্তর মেঘ" এর কিছুটা অংশ পাঠ করে শোনালেন। খুব ভালো লাগলো । 
অনুবাদকের ম:খের 'দকে চেয়ে বিস্ময়বোধ রোধ করতে পারলাম না। 

দৃত-কাব্যটাই বোধ হয় কাব্য-জগতে সংস্কৃত সাহত্যের একা একান্ত 
নিজগ্ব ধারা--একটি মৌলিক অবদান । সাধারণত কোন লঘপক্ষ বিহ্ই 
এর বাহন; কালিদাস আরও লঘু-সপ্টারী মেথকে বাহন করে যে ভাবরূপ: 
দিয়েছেন তাতে দমেঘদৃত” মহাকাব্য না হলেও জগতের অন্যতম শ্রেম্ঠ কাব্য 
হয়ে দাঁড়য়েছে। সমালোচকদের মতে কালিদাস আর কিছ; রচনা না 


ক 


করলেও শুধু 'মেঘদৃত” এর জন্যই কাঁব-ঘশের পুণ* আঁধকারণ হ' 'তে 
পারতেন। 
এমন একটা গ্রন্থের অনুবাদের দাঁয়ত নয়ে ছন্দে, ভাবে, অর্থ গৌরবে 
তার মর্ধাদা রক্ষা করে যাওয়ার চেষ্টা একটা দু:সাহসই “বলে মনে হয়। 
িকল্তু আমি তাঁর পদ্যানুবাদ পড়ে যতটুকু বঝোঁছ, তাতে আমার মনে হয় 
অমরচাঁদ পর্ণভাবেই সে দায়তৰ পালন করতে পেরেছেন । তাঁর এই সাবলীল 
অন্বাদ-সাহিত্য আমায় ষেন কোন মৌলিক রচনার আস্বাদই এনে দিগ্নেছে । 
ইতিপূবে বাংলা ভাষায় “মেঘদত”এর অনেকগুলি ছন্দে অনুবাদ হয়েছে । 
অনুবাদ দু রকমের হতে পারে-_-দু'£99 বা ভাবানুবাদ, [699] বা আক্ষারক 
অনুবাদ। শহুধু ভাবানুবাদ করতে গেলে অনেক সময় ম;লের শব্দ-গোৌরব 
নষ্ট হয়ে যায় ; তেমান আবার শংধ; আক্ষারক অনুবাদ করতে গেলে ভাবের 
শোথল্য এসে যাওয়ার ভয় থেকে যায়। অমরচাঁদ অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে এই 
দুটি ধারারই অপূর্ব সমন্বয় ঘাঁটয়েছেন । এতে তাঁর অনুবাদ ভাবে ও শব্দ- 
যোজনায় মূলের কত কাছাকাছি এসে পড়েছে, ভাব ও ভাষার মধ্যে কি অপরূপ 
সামঞ্জস্যের সমাবেশ ঘটেছে তা নীচের কয়েকাঁট উদাহরণ থেকেই 
স্পন্ট হবে £- 
(৯) শোভিছে আম্-কানন-কুঞ্জ পর্বত সানহদেশে 
পক ফলের সোনালণ ঝলকে শোভনা মোহিনধ বেশে । 
তুম যবে সেই পর্বত-চ্‌ড়ে দেখা দিবে চুপে চুপে; 
| বেণীর মতন চিকণ-কৃষণ নবজলধর রূপে, 
মনে হবে যেন দেব-দম্পাত-দরশন-মনোহর 
শ্যামল-বৃন্ত, পাণ্ডুর-ভাম পাাথবীর পয়োধর ॥। 
(প্‌্বমেঘ--১৮শ শ্লোক ) 
(২) উত্তরে ধেতে যাঁদও তোমার পথ বে'কে যায়, তবু | 
উত্জয়িনীর প্রাসাদের কথা ভুলিয়া থেকো নাকভু;, 
সৌধ-শিখরে কত পুরনারী আয়ত নয়ন বাণে 
চল চপলার চকিত চাহানি হানিবে তোমার পানে 
সে নয়ন বাণে যাঁদ চিত তব নাহ হয় পৃলাকত 
: দভগা তুমি 1. জীবন তোমার নিদারুণ বাণ্চিত। ॥. ডি 
. (পরমের--২৮শ শ্লোক 152 


€৩) কামিন?রা বে চলে অভিসারে নিশীথ মাগ" ধার 
গতির কাঁপনে কবরণ হইতে মন্দার পড়ে ঝাঁর' 
বক্ষে শোভিত ম:ক্তা-জালিকা, গলে ল্বিত হার 
পাঁন পয়োধর-পাঁড়নে ছিশড়য়া পড়ে যায় বার বার, 
কর্ণ-ষ্ট স্বর্ণ-কমল লুটায় ধৃলার পরে 
অরুণ উদয়ে এসব চিহ্ন প্র গাশত হ?য়ে পড়ে ।। 
( উত্তর মেঘ ৭৫শ শ্লোক ) 


(৪) গাঁলত স্বণ' (জানয়া কান্ত, সুচারু-দশনা অতি, 
স্তনভারে তনু ঈষৎ নিত, শ্রেিণভারে ধীর গাঁত, 
ক্ষীণ কাঁট-তট, তন্বী, তরুণী নাভদেশ সুগভীর 
আয়ত-লোচনে চকিত চাহনন সচাঁকতা হারণীর, 
মোর প্রেয়সপীর অধর শোঁণিমা পক্ক বম্ব-সম 
যুবতাঁ সমাজে আদ্যা সংষ্টি বিধাতার অনুপম ॥ 
( উত্তর মেঘ ৮ঙশ খ্লোক ) 


মূলের সাহত 'মিলাইয়া দেখিলে পাঠকবৃন্দ সহজেই বুঝিতে পারবেন 
সংস্কৃত কাব্যরস-স।হিত্যে কতখানি আঁধকার থাকিলে মহাকাঁবর রসঘন কাব্য- 
দ্যোতনার এমন ঘানণ্ঠ অনুবাদ সম্ভব হইতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছে 
অনুবাদকের দহটি ভাষাতেই সমান দখলের জন্য । 

অন্বাদের "দ্বিতীয় বস্তু তার ছন্দ । “মেঘদৃত* স+তবিংশ মাত্রিক সুদীঘ- 
চরণ 'বাশস্ট “মন্দাক্রান্তা” ছন্দে রচিত। বাংলায় এ ছন্দ কি রকম দাঁড়াতে 
পারে সেটা পরাক্ষা-সাপেক্ষ । তবে অমরচাঁদ তাঁহার অনুবাদে যে বিংশমাত্রক 
িপদশ ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন তাতে মূল “মেঘদৃত”এর (বা দতবেশগ 
মেঘের ) জলদ-গম্ভীর মল্দ্র এবং লঘু-চপল গাঁতিন্দ যে পূ্ণভাবেই প্রকাশ 
পেয়েছে একথা অনায়াসেই বলা চলে। 

সব্বসাকুলো আশা করা যায়__অমরচাঁদের পমেঘদত" বাংলা অনুবাদ 
সাঁহতো চিরাঘিনের জ জন্য নয একটা সার্থক সংযোজন হয়ে থাকবে । 


বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


সুঞ্থন্বহ্ধ 
( মেঘদুত ) 


মহাকাব কালিদাস কালজয়ী । তাঁর কাব্য-নাটক আজে দোলা দেয় 
মানুষের চিত্তে। কাঁব-সাহাত্যিকদের ক্ষেত্রে এই দোলার গভীরতা আরো 
বেশী । তাই তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন কালদাসের কাবকৃতির পদ্যানদ্বাদে । 

শ্রীহত অমরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাবাতীর৫, স্বভাবকবি। 'তাঁন 
কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের অনুবাদ করেছেন বাংলা পদ!ছন্দে। তাঁর 
ভামকা থেকে জানা যায় যে ছাত্রাবস্থা থেকেই সংস্কৃত সাহত্যের প্রাত তাঁর 
অসীম অনুরাগ দেখে তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান পান্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ 
বিদ্যারত্ব তাঁকে একখান কাঁলদাসের গ্রন্থাবলী উপহার 'দিয়েছিলেন। 

অনুবাদক সাত্যকার কাব্যরস-পিপাস্থ। বাংলায় কয়েকটী উৎকৃষ্ট 
পদ্যানৃবাদ থাকা সত্তেও তাঁর আন্তরপ্রেরণা তাঁকে অন:প্রাণত করেছে এই 
অনুবাদকম্মেে। পাঁরণত বয়সে তাঁর এই প্রচেণ্টার সংসাহস প্রশংসনীয় । 
সংস্কত মন্দাক্তাষ্তা ছন্দ__“স্ুদীর্ঘ চরণাবিশিষ্ট” । বাংলায় এই ছন্দে সমস্ত 
্রন্থটীর অনুবাদ দুঃসাধ্য । তাই আঁধকাংশ অনুবাদকের মতো শ্রীধুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব রুচিমতো, “অনেকটা ব্রিপদী ছন্দের ভঙ্গীতে” অন:বাদ 
করেছেন। এতে অনবাদ সাবলশল হয়েছে এবং কোথাও ছন্দ মেলাবার উৎকট 
প্রয়াস করতে হয়নি । | 

ভাব ও ভাষায় কালিদাসকে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা 
সার্থক হয়েছে অনুবাদটনীতে । লালিত মাধূষেণে বিরহী যক্ষের আকুতি 


উঠেছে ফুটে। 
যাঁরা মূল মেঘদ্‌তের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পাঁরচিত এবং যাঁরা সংস্কৃতে 


অনাঁভজ্ঞ--এই উভভয্াবিধ পাঠকই অনহবাদটণি উপভোগ করবেন । অমর়বাবুর 


অনুবাদ-সাহিতাকে আভনন্দন জানাই । | | | 
( অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ 
মৌলানা আজাদ কলেজ ও 
কলিকাতা 'বিদ্ববিদ্যালয্ন ). 


ধতু-সংহার প্রসঙ্গে 


মহাকবি কালিদাসের খতু-সংহ্ারের অন্বাদ্বক কবি অমরঠাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কাঁব্যতীর্থ আমারই এক পরিণতবয়স্ক মেধাবী ছাত্র। আমি আমার এই নুদীর্ঘ 
অধ্যাপক জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রীর সংস্পর্শে আসিয়াছি, কিন্তু আজ পর্বস্ত শ্রযুক্ত 
বন্দোপাধ্যায়ের মত এমন তীব্র অন্ুসদ্ধিৎস্ ও কাব্যান্রাগী ছাত্র একটিও 
পাই নাই। 

শ্রীযুত অমর চাদ বন্দোপাধ্যায় যেদিন ঝতু-সংহার কাব্যের পদ্যান্বাদের 
পাওুলিপি আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আমার আশীষ-প্রার্থা হইলেন সেদিন আমি 
সর্বান্তঃকরণে তাহাকে এই বলিয়। আশীর্বাদ করিয়াছিলাম £ 

“আশান্তমপ্তৎ পুনরুত্তভূতং শ্রেয়াংসি সর্বাণ্য ধিজগ্র-যন্তে । 
“যশো লভম্বা্গুণানুর্বপং স্থধীজনানাঞ্চ সমাগমেষু 1” 

প্রকৃতই তিনি সর্ব গুণেরই অধিকারী, শুধু কবি ঘশ প্রাপ্তিটুকুই বাঁকী ছিল, 
তাহাও আজ অধিগত হইল । 

আমি তার সমগ্র অনুবাদটি পাঠ করিয়! শুধু মুগ্ধই নয় পরম বিস্ময় বোধ 
করিলাম। কালিদাসের প্রতিটি গ্লেকের এব্ধপ সাবলীল ও প্রাঞ্জল অন্গবাদ 
পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল ন]। 

মহাকবি কালিদ্বাসের “খতু-সংহ্বার” কাব্যটি একটি ঘনীভূত রস-সমুদ্রবিশেষ। 
সে রস-সমুদ্রে অবগাহনের ঘৌভাগ্য সকলের হয় না-কারণ কেবলমাত্র সংস্কৃত 
সাহিত্যে ব্যুৎ্পত্তি থাকিলেই কাব্যরন উপলব্ধি কর] যায় না-_পাণ্ডিত্যই 
কাবারসান্বাদূনের একমাত্র পন্থা নহে। এর জন্ত প্রয়োজন লুক অনথভূতিপৃর্ণ 
কাব্যরসপিপাহ্ন মন ও সহদয় অস্তর- নতুবা “অরসিকেধু রসস্ত নিবেদনম্” এর 
মত হান্তকর ব্যাপার ঘটিয়। যায়। সহদয়-হদয় সংবেদী-ইতি কাব্যম্‌। উদীয়মান 
কবি গ্রীযুত অমরচাদ বন্দোপাধ্যায় যে প্রশংসনীয় নৈগুণ্যের সহিত কালিদাসের 
“খতু-সংহার” কাব্যের পঞ্ভান্থবাদ করিয়াছেন তাহ!তে মনে হয় তিনি সত্যই 
একজন রসবোদ্ধা স্বভাবকবি। তিনি প্রত্যেকটি ফ্লোকের গভীরে প্রবেশ করিয়। 
তাহার অন্তনিহিত ভাবধারাটিকে যখাধথ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা। 


কম কৃতিত্বের কথা নহে। তাহার অনুবাদে কাব্যের অনাবিল মাধূর্য্যধার1 কোথাও 
ব্যাহত হয় নাই, হচ্ছন্দগতিতেই মৃূলকে অশ্ুদরণ করিয়। গিয়াছে। মাত্রাবৃক্ত 
ব্রিপদী ছন্দে রচিত সমগ্র অন্থবাদটিকে অনুবাদের পরিবর্তে আমার কোন মৌলিক 
রচনা বলিয়াই মনে হইয়াছে । 

বর্তমানে সংস্কৃত ভাষাকে “মৃত” ভাষা বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। 
অর্থকরী অন্তান্ত বিগ্ভার সহিত প্রতিসংঘাতে দেশে সংস্কৃত শিক্ষার গ্রচলন ও 
বুল পরিমাণে হাস প্রাণ্চ হইয়াছে । তাই সংস্কৃত সাহিত্যের অমৃন্য রত্ররাজি, 
বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের অন্তনিহিত অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পদ আজ জনসাধারণের 
অজ্ঞাতই রহিয়! গিয়াছে । মহাকবি কালিদাপের কাবারদমাধুরী অতি দুল ভ 
বস্ত। মহাঁকবির সেই রম সাহিত্যের দ্বার কিঞ্চিন্নাব্রও উদঘ।টন করিয়। অমর 
বাবু কাব্যরসপিপাস্স ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়শছেন। তাহার এই সুখপাঠ্য, 
সহজবোধ্য ও সাবলীল পপ্রকাশভঙ্গী কাব্যের অন্তগৃ্ট রসধারা অনুধাবনে এবং 
বর্ণনীয় বিষয়বস্তর স্বরূপ জ্ঞাপনে বিশেষ মহায়ক হইবে বলিয়। মনে করি। 

আমরা অমরবাবুর নিকট মহাঁকবির বৃহত্তর মহ্থাকাব্যগুলিরও পদ্ধান্থবাদ 
প্রত্যাশা করি। তিনি সুদীর্ঘ আমু লাভ করিয়া একে একে মহাকবির সব 
কাব্যগুলিরই রূপান্তর সংনাধন করুন। 

তীর এই মহতী প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে, এবং কাব্যারাগী নধী 
পাঠকবৃন্দের সপ্রশংদ অভিনদন লাভ করিবে-_এ বিষয়ে আমি নিঃসনেহ। 
লেখককে আমার আতস্তরিক লেহাশীর্ববাদ জ্ঞাপন করিতেছি। | 


সর্বে ভগ্রাণি পশ্বস্ত, সর্ব সন্ত নিরাময়াঃ ॥ 
শ্রীন্ভবতারণ শ্মতিতীর্থ 
অধ্যাপক 
শড়ৃচন্ত্র চতুম্পাটি-_-হাওড়া। 


১. ॥ অন্তম্যাকুক্ষেন্স ভ্নিন্বেকভ্ন ৪ 
| ( মেঘদুত-প্রসঙ্গে ) 


বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌। রসাআ্মক বাক্যই কাব্য । কিন্তু কেবলমাত্র রসাত্মক 
বাক্য হইলেই কাব্য হইবে না? বাঁক্যগুলি আবার শ্রবণ-মধুর, ভীঁবাশ্রয়ী এবং 
ছন্দোবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । ন্তরাং ভাবাশরয্ী, ছন্দোবদ্ধ, রস-মধুর রচনাই কাব্য 
পর্দবাচ্য। 
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মহাকবি কালিদাসের অমৃত-নিম্থন্দী অমর লী পরস্থত “মেঘদুত* এইক্প 
একখানি রসঘন কাবা গ্রন্থ । 
“বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণ! ব্যাসেন লীলাবতী। 
বৈদ্বভ কবিতা স্বয়ং কৃতবতী শ্রীকালিদসং বরম্‌ ॥” | 
অর্থাৎ কবিত। প্রথমে মহধি বাল্মীকি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভগবান 
বেদব্যাস তাহাকে লালিত করিয়া প্রসার্দগুণে ও লীল! সম্পদে বিভূষিতা করিয়। 
বিশ্বে তাহার গুণরাশি প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কবিতা-কন্তা বিদর্ত-রীতিরূপ 
অলংকারে ভূষিত। হইয়! স্বেচ্ছায় জ্টকালিদাীসকে বররূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
আদি কবি জয়দেব এই একটি ক্লৌোকের দ্বারাই কবি কালিদাসের এক অপূর্ব 
পরিচস়্ প্রদান করিয়াছেন। 
আদি কবি মহুধি বাচ্্ীকিই যে ভারতের সর্বপ্রথম সংস্কৃত কাব্যরসোদগাতা। এ 
সম্বন্ধে কোন ছ্বিমত নাই। জৌফ-বিগুনের বিচ্ছেদ ব্যথায় বিষাদ-ক্লিষ্ট মহরধির 
উদাত্ত কণ্ঠে £ 
“মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং এনা সমা 
যৎ ক্রৌঞ্চমিখুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ৪৮ 
এই প্রথম সংস্কৃত গ্লোকটি উদগীত হইয়াছিল--ইহা সর্বজনবিদিত। . 
মহাকবি কালিদাস তাদেরই উত্তরন্থরি / তাদেরই গ্রন্নশিত পথে সংস্কৃত 
সাহিত্য-গগনের উজ্জপতম জ্যোতিক্ষ মহাকবি কালিদাসের উদয় । মহ 


ছ 


বান্মীকি এবং কৃষ্ণ তৈপায়ন বেদব্যাস-_ এদের স্ষ্ট বিবিধ উপাদান হইতে কি 
অপূর্ব কাঁব্যমাধুরীর সৃষ্টি হইতে পারে; তাদেরই মানস উদ্যানে প্রস্ফুটিত 
কৃন্মমরাজির দ্বারা কি মধুর কাব্যমালিকা গ্রধিত হইতে পারে তাহা ,দেখাইবার 
জন্তই কালিদাস এ ভারতভূমে আবিভূতি হইয়াছিলেন। হার রচিত “রঘুবংশম্‌” 
“কুমার সম্ভবম্*, “মেঘদৃতম্‌*, “খতু সংহা রঃ” প্রভৃতি কাঁব্যাবলী এবং “অভিজ্ঞান- 
শকৃন্তলম্‌”) “মাঁলবিকাগ্িমিত্রম্”' “বিক্রমোর্বশী” প্রভৃতি নাটক শুধু ভারতবর্ষেই 
নহে, বস্তুতঃ তাবৎ-বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজে আজিও সমাদৃত। 
বিশ্ববিখ্যাত জার্মান কবি “গ্যেটে” কালিদাস বিরচিত “অভিজ্ঞান শকুস্তলম”” 
নাটকখাঁনি পাঠ করিয়া! এক অভূতপূর্ব বিন্ময়ানন্দে অতিস্ভূত হইয়। পড়িয়াছিলেন। 
তাহার মনঃচন্কুর সম্মুখে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুময়, যাহা কিছু অপাধিব 
-_সবই যেন একত্রে আপিয়! উপনীত হইয়াছিল। তিনি বিম্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে 
কবিকে এই বলিয়! প্রশস্তি জানাইয়াছিলেন £ ্‌ 
দ্যদ্দি কেহ বসন্তের ফুল ও শরতের ফল, চিত্তবিমোহনকারাী বস্ত ও তৎসঞ্জাত 
প্রীতিপ্রেমন্ধা একত্রে উপভোগ করিতে চাঁয়, যদি কেহ এই মরজগতে বসিয়। 
অপাধিব দ্বর্গন্্থ উপভোগ করিতে চায়__তবে আমি তোমারি, শুধু তোমারি নাম 
করি-_“শকুস্তলা* এবং তাহা হইলেই সব কিছু এককথায় বল! হইয়া যায়।” 
ইহ! প্রখ্যাত জার্মান কবির অতিশয়োক্তি নহে, ক্ষণিকের ভাবাবেগ নহে-_ 
বস্ততঃ ইহা তাহার উপলব্ষিভূত সত্যের বহিঃস্ফুরণ মাত্র । 
আজ থেকে বহুশতা্দী পূর্বে কালিদাদের “মেধদুত* এক সময় সিংহলী ও 
তিব্বতী ভাষায় রূপাস্তরিত ইহ্য়! সিংহল ও তিব্বতের অধিবাসীদেরও হৃদয় হরণ 
করিয়া লইয়াছিল । 
সত্যই তাঁর কাব্যগুলি যেন ভাবসৌন্দর্য্যের এক একখানি মৃত্িময়ী বিগ্রহ । 
তার কাব্যে কিনাই? বিশ্বের তাবং সৌন্দর্ধ্যধারার ঘনীভূত মুতিই তার কাব্য" 
গুলির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিবিধ ছন্দের স্বতঃ উৎমারিত নিঝ'রধার।, 
নন্দনকাননের, মন্দার-পারিজাত সৌরভ, হিমাদ্রি বক্ষের অফুরস্ত কাননশোতা, 
কোকিলের কৃহুতান, পাপিয়ার নুরবস্কার, স্্র-দীর্ঘকার় নিত্য বিকশিত শতদল- 
শোভা, নিসর্গের স্তরে স্তরে সজ্জিত লীলাসস্তার, মনোরম উপমার অনন্ত গ্রত্রবণ 
এবং নর্ষোপরি স্বগাঁয় প্রেম-মন্দাকিনীর অনাবিল শ্রোতধার1-_ সবই তার কাব্যে 
সমু্লাসিত। তাই ত কবিকে উদ্দেশ করিয়া মহাকবি জয়দেব যথার্থই বলিয়াছেন : | 
--বৈদতাঁ কৰিদ্ য়ং কুতবতী দিরািডি বরম্‌ 1 রঃ 


রঃ রি সা 


মহাকবি কালিদাস মোট করখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যাঁয়। তবে তিনি যে 'মেঘদূত' “কুমার সম্ভব” 
ও “রঘুবংশ' নামক তিনখানি কাব্য এবং “মালবিকা প্রিখিত্র” “বিক্রমোর্ববশী” ও 
“অভিজ্ঞান-শকুস্তল” নামে তিনখ।নি নাটক রচনা করিয়াছিলেন ইহ। 
সর্ববাদিসম্মত। “খতু-সংহার” নাঁমের একখানি কাব্য ও মহাকবির রচন। বলিয়া 
মনে হয়-_-যদিও উপরোক্ত কাব্যগুলির তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত কীচাহাতের 
রচনা বলিয়াই বোধ হয়। 

ইহা ছাড়া “নলোদয়”, “পু্পবাণ-বিলাস”, “শুঙ্গার-তিলক"”, “শৃঙ্গ রর সাষ্টক* 
“াত্রিংশৎ পুক্তলিক” প্রস্ততি কাব্যগ্রন্থও কালিদাসের নামে প্রচলিত আছে। 
কিন্ত এগুলি কালিদাসের রচনা বলিরা আঁদৌ মনে হয় না এবং পরডিতেরাও 
স্বীকার করেন না। 

বহু গবেষণার পর ঈশ্বর চন্দ্র বিগ্ভাসাগর প্রমুখ বহু বিদগ্ধ পঞ্ডিতগণের মতে 
কালিদাস চারখানি কাব্য £ (১) খতু-সংহারঃ (২) “যেঘদুতম্” (৩) কুমারসম্ভবম্‌ 
(৪) রঘুবংশম্‌ এবং তিনখানি নাটক (১) মালবিকাগ্নিমিত্রম্‌ (২) বিক্রমোর্বশী 
(৩) অভিজ্ঞান-শকুম্ভলম্‌_-মোট সাতখানি গ্রন্থের রচয়িত। বলিয়া প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন। 

আবার কাব্যগুলির মধ্যে “খতু-সংহার” কবির সর্বপ্রথম রচন। এবং 
“রঘুবংশপ্ই তার শেষ কাব্য। তার দ্বিতীয় কাব্য মেখ্দূত এবং তৃতীয় 
কুমারলস্ভব। আর নাঁটকগুলির মধ্যে “মালবিকাগ্রমিব্র' মহাকবির প্রথম নাটক 
এবং “অতিজ্ঞান-শকুস্তল” তার পরিণত বয়সের শেষ রচনা । 

স্প্রসিদ্ধ টীকাকার 'মল্লিনাথ কাঁলিদাসের নবকটি গ্রস্থেরই টীকা লিখিয়াছেন 
কিন্ত তিনি ঝত্-সংহার” কাব্যের কোন টীকা লেখেন নাই। তবুও রচনা 
লালিত্যে ও রসসম্পদে কাব্যটি এতই রসঘন যে, এটি যে তার প্রথম কাব্য এ 
বিষয়ে কোন মতধৈধ নাই । বন্ততঃ “ঝতু-সংহার” ও “'মেধদুত" দুখানি কাব্যই 
স্বমধূর আদিরসাপ্রিত--তবে প্রথম কাব্যটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষ! কিছুট। নিয়মানের | 
“কুমারদভ্তব” ও রঘুবংশের শষ্টা কালিদাস মহাকবি; আর নিন 
খভু-সংহারের রচয়িতা কালিদাস গীতিকবি। 

বর্তমান গ্রন্থে আমি মহ্াকবির : “যেঘদুতম্‌” এবং রিরসরই 
ছুখ!নি কাব্যেরই অন্থবাদ করিয়াছি। বারাস্তরে 'কুমারসত্তব ও রতুবংশের 
অস্থবাদ করিবার বাসনা রহিল--। এ | 


হুগে যুগে, দেশে দেশে এমনি এক একজন লোকোত্তর পুরুষ জন্ম গ্রহণ 
করেন, যিনি তাঁর অপুর্ব পাগ্জিত্যে, অসীম বাকৃ-বিদ্ধতায় তৎ তৎ দেশকে 
গৌরবাধিত করিয়া তোলেন। মহাকবি কালিদাদও ভারতের সেইরূপ এবজন 
লোকোত্রন পুরুষ । তাঁর আবির্ভাবে ভারতবর্ষ ধন্ত, ভারতবাসী গোঁরবাষিত। 

কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় এহেন একজন মহাপ্রতিভাধর মহাকবির জন্মবৃত্তান্ত 
আমাদের প্রায় অজ্ঞাত বলিলেই চলে। তার জন্মস্থান ব৷ আবির্ভাব কাপ সম্বন্ধে 
আমর! বিশেষ কিছুই অবগত নহি। কেবল লোক পরম্পরায় আগত কতক- 
গুলি কিংবদপ্তী ও জনশ্রুতি তাহার বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকে বিভিন্নভাবে 
চিত্রিত করিয়া! রাখিয়াছে। 

কধিত আছে তিনি নাকি প্রথম বয়সে মূর্খ বলিয়া তাহার বিদুধী পত্বী কর্তৃক 
বিবাহরাত্রেই তিরস্কৃত হইয়! একাকী বিষণ মনে গৃহত্যাগ করেন। পরে একাকী 
বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে অলৌকিকভাবে বাকৃদেবীর অমোঘ বরলাভ করিয়! 
মহাপগ্ডিত হুইয়! ফিরিয়! আসেন। শোন যায় তার পত্ৰী তাহার সহিত দেখ। 
করিতে সম্মত ন। হইয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়] অবস্থ'ন করিতে থাকেন। কাপসিদাস 
তার স্ত্রীর দ্বারগ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিবার জন্ত অন্থরোধ করায় স্ত্রী 
গৃহাভ্যন্তর হইতেই প্রশ্ন করেন £ “কত্বং ভো!” সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস উত্তর 
করেনঃ “কালিদাসোহহম্”। পত্বী জিজ্ঞাসা করেন £ “কিমর্থমাগতোহমি 1” 
কবি উত্তর দেন-_-“অন্তি কশ্চিৎ বাখিশেষ'ঃ' £ সশবে গৃহদ্ধার উন্মোচিত হয় 
এবং কবিপত্বী সাদরে কালিদাসকে আগিঙ্গন করিয়া তাহারই মুখ নিঃসৃত তিনটি 
বাণী দ্বারা তিনথানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কবিও পত্বীবাক্য 
রক্ষার্থ প্রথমে “অস্তি'' এই শব অবলম্বনে_-“অস্তত্তরন্তাং দিশি-দেবতাত্ম। 
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। পূর্বাপর তোয়নিধী ধগাঙ্ছ স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব 
মানদণ্ডঃ ॥”--এই শ্লোকে কুমারসম্ভব কাব্যখানির শ্থুচনা করেন। তৎপরে 
“কশ্চিৎ এই শবটি প্রথমে রাখিয়া--কশ্চিৎ কাস্তাবিরহগুরুণ! শ্বাধিকার প্রমত্তঃ 
শাপেনান্তং গমিতমহিম। বর্ধতোগোযেণ ভতুঠি। যক্ষম্চক্রে জনক তনয়া দ্নানপুণ্যোদকেধু, 
িগ্ন্ধায়াতরুযু বসতিং রামগির্ধ্যাশ্রমেবু 8” এই স্সোক দিয়া! মেঘদুত কাব্যটি 
আরম্ভ করেন। শেষে “বাক্‌" এই শব্ষযোগে প্রথম ক্সোকে 

 শৰাগর্থাবিব সম্প.ভো বাগর্ঘপ্রতিপত্য়ে। 
জগতঃ পিতরো বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ৪ রঃ 

শহরপার্বতীর বন্দনা করিয়া রঘুবংশ মহাকাব্যটি রচনা! করেন। ইহা অবষ্ঠ 


০ 


সম্পূর্ণ জনশ্রুতি | সত্যামত্য নির্ণয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। 
তবে বহু গবেধণ। ও দুপ্প্রাপ্য তথ্যাদি আলোচনার পর রমেশচন্ত্র দত্ত, যছুনাথ 
সরকার প্রমুখ বিখ্যাত এঁতিহাসিকগণ এবং 'ম্যাকডোনেল, “কীথ প্রমুখ 
পণ্তিতগণ এই সত্যে উপনীত হুইয়াছেন যে মহাকবি কালিদাস শ্রীহীয় পঞ্চম 
শতকের প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন এবং তিনি গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দগুপ্ত 
বিক্রমার্দিত্য (৩৮*-_৪১৪ শ্ীঃ অঃ) এবং তদীয় পুত্র কুমার গুপ্ের (৪১৫- ৫৫ 
তীঃ অঃ) সমসাময়িক ছিলেন এবং '্টার্দের মভীকবির আমন সমলঙ্কৃত করিয়া- 
ছিলেন। উজ্জরয়িনীর রা'জপ্রাসার্দের ধ্বংসন্তুপের মধ্যে “কালিদাস” নামান্কিত 
শিলালিপি এখনও দৃষ্টিগোচর হয় । | 
তিনি ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে, যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকুন ন 
কেন--তীহার রচিত কাব্য নাটকগুলি পাঠ করিলে মনে হয় কবি এক অলৌকিক 
কবিত্ব শক্তি লইয়াই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাকবির কালজয়ী 
প্রতিভা যে অপাধিব রসমাধুর্ধ্য ধারায় সমগ্র বিশ্বজগতকে অভিসিঞ্চিত করিয়া 
গিয়াছে, শত শত বর্ষ পরেও সেই স্থত্রি-সৌন্দর্যয অপরিষ্লান পারিজাত সৌরভে 
সমূত্তাদিত থাকিয়া বিশ্ববাসীব মনোরঞ্জন করিতেছে; যুগ যুগান্তরের তিমির 
রাত্রি অতিক্রম করিয়া আজও তাহা বাচিয়া৷ আছে এবং বিশ্বন্থতির প্রাক-বিলীয়মান 
করেও বাঁচিয়া থাকিবে । মত্যপ্রষ্রা বিশ্বকবির ভাষায় বলি £__ 
“কবিবর, কবে কোন্‌ বিস্থত বরষে 
কোন্‌ পুণ্য আযাঁড়ের প্রথম দিবসে 
লিখেছিলে মেঘদুত ! মেঘমন্দ্র লোক 
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক 
রাখিয়াছে আপন আধার শুরে শুরে _ 
সঘন লংগীতমাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে ॥ 
রঃ মি, খা ধা 
ছিন্ন করি কালের বন্ধন 
সেইদিন ঝরে পড়েছিল অবিরল 
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রজল 
আর্ট করি তোমার উদ্দার ক্লোকরাশি * (মেখৃত-বীজনাথ) 
ঈবৃশ হাশ্রতিভাবর মহাকবির কাব্য অনুবাদ করিবার কল্পনা করিবার, 
সময় আমি যেন (মহাকবির নিজ্জের ভাবায়) ০০ সিরং মোহাবুডুপেনান্মি 
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সাগরম্” অথবা “যাস্যামি উপহাস্ততাম্‌ প্রাংগুলভ্যে ফলে লোভাহ্দ্বাহুরিব বান ।” 
অর্থাৎ আমার পক্ষে ইহা যেন তেগার চড়িয়! সাগর পারের ইচ্ছা অথবা বামন 
হইয়! চাদ ধরিবার আঁকাজ্ষার মত। 
কিন্তু আমার পূর্বেই অনেকে এই ছৃঃসাধ) কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাহাদের 
মধ্যে অবশ্ঠা অনেকেই বেশ কবিত্বগুণপম্পন্ন, জুসংস্কৃত বিদগ্ধ পত্তিত। সে 
স্থলে আমার ন্যায় একজন স্বল্লবিগ্, সংস্কতে তাদৃশ বুৎপত্তি-শুস্ত ব্যক্তির পক্ষে 
এরূপ দুরূহ কার্যে হস্তক্ষেপ করা অনেকট। অনধিকার প্রবেশেরই মত। তৎসত্বেও 
কেন এইরূপ কঠিন কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম দে সম্বন্ধে ছু একটি কথা বল৷ প্রয়োজন 
মনে করি। 
ঘটনাক্রমে আমার হাতে বুদ্ধদেব বনু কতৃক মৃলসহ বাংলায় অনৃন্দীত একখানি 
“কালিদাসের মেঘদূত” গ্রস্থ আসিয়! পড়ে । বইটি পাঠ করিতে করিতে, বিশেষ 
করির] তাহার পাণডিত্যপৃরণ ভূমিকাটুকু পাঠ করিয়া_ ভীষণ মুগ্ধ হইয়া পড়ি। 
ইতিপুর্বে নরেন্জ্র দেব কত মেঘদুতের অন্থবাঁদও পড়িয়াছি। বুদ্ধদেববাবুর অন্ত মিল 
শৃস্ত প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ পাঠ করিবার পর আমার একটি অন্তমিলযুক্ত সাবলীল 
অনুবাদ করিবার ইচ্ছ। হয়, কারণ আক্ষরিক অন্থবাদে শব্দার্থ জ্ঞানগোচর কর! 
গেলেও কাব্যের প্রকৃত রসাম্বাদ করান যায় না। 
কিন্তু অন্বাদদ করিতে বসিয়াই প্রশ্ন জাগিল-কি ছন্দে অনুবাদ করিব। 
মহাকবি আগ্ঠোপাস্ত “মন্দাক্রান্ত।” ছন্দেই মেঘদূত কাব্যটি রচন৷ করিয়াছেন। কিন্ত 
আমার পূর্ববর্তী অন্বাদকগণ ক্হেই মন্দাক্রান্তার স্টায় সুদীর্ঘ চরণবিশিষ্ট ছন্দে 
মেঘদূতের অনুবাদ করেন নাই, এবং এই ছন্দে রচিত কবিতা বাংলা ভাষায় খুব 
কমই দৃষ্টিগোচর হয়। কৰি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত__বাঁহাকে বাংল! ছন্দের গুরু বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না__তাহার “যক্ষের নিবেদন", কবিতাটিতে 'মন্দাত্রান্ত। ছন্দের রীতি 
অনুসরণ করিয়াছেন__নিয়ে তার কবিতার কয়েক পংক্কি দেখান হইল £ 
“পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল কই গো কই মেঘ উদয় হও 
সন্ধ্যার তন্্ার মুরতি ধরি আদ মন্ত্র-মস্থর বচন কও 
হুর্ষের রক্তিম নয়নে তুমি, মেঘ! দ।ও হে কজ্জল পাড়াও ঘৃম, 
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও-_অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।” 
মহ! ছান্দসিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখ তাঁর 
একখানা চিঠিতে লিখেছেন £ “সংস্কৃত কাব্ট অনুবাদ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, 
কাব্যধ্বনিময় গ্ভে ছাড়া বাংল! পদ্যচ্ছন্দে তার গাস্তীর্ধ ও রস রক্ষ! কর! সহ্ন্ 
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নয়! দুটি চারটি শ্লোক কোনমতে বানানো যেতে পারে, কিন্ত দীর্ঘ কাব্যের 
অনুবাদকে ন্ুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করা ছুঃসাধ্য । নিতাস্ত সরল পয়ারে তার 
অর্থটকে প্রাঞ্জল করা! যেতে পারে । কিন্তু তাতে ধ্বনিসংগীত মার যায়, অথচ 
ংস্ৃত কাব্যে এই ধ্বনিসংগীত অর্থ সম্পদের চেয়ে বেশি বই কম নয়। 
মন্দাক্রাস্তা ছন্দের আলোচন। গ্রসঙ্গে প্রবোধ সেন বাঙালির কানের উল্লেখ 
করেছেন। তিনি বলেছেন বাঙালির কান বলে কোন পদার্থ আছে বলে আমি 
মানিনে। 
এই ছন্দকে (মন্দাক্রাস্তা ) বাংলায় আনতে গেলে এই রকম দীড়ায় £ 
“দুরে ফেলে গেছ জানি, স্বৃতির বীণাখানি বাজায় তব বাণী মধুরতম 
অনুপমা, শোঁন অয়িঃ বিরহ চিরজয়ী করেছে মধুময়ী বেদন! মম 1৮ 
এই রীতিতে অনুবাদ করতে গিয়া দেখিলাম ইহ। এক প্রকার দুঃসাধ্য 
ব্যাপার। তখন অনন্তোপায় হইয়। আমার পূর্বস্থরীদের মত অনেকটা ত্রিপদদী 
ছন্দের ভঙ্গীতে ( ৬৬৮) অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম । তবে ছন্দের কড়া শাসন 
অপেক্ষ। শ্রবণমুভগতার দ্বিকেই অধিক দৃষ্টি দিয়াছি! প্রসঙ্গত: এখানে মেঘদুতের 
একটি বিখ্যাত শ্লোকের অন্বাদ কে কিভাবে করিয়াছেন তাহ] তুলনামুলকতাবে 
নিম্ে দেখান হইল ; ( শ্লোকটি উত্তরমেঘের ৮৫ তম শ্লোক) 
তন্বী শ্তামা শিখরিদশনা পককবিশ্বাধরোঠী 
নধ্যে ক্ষাম! চকিতহুরিণীপ্রেক্ষণ। নিশ্ননাভিঃ 
শ্রোণীভারাদলসগমন। স্তোকনআ! স্তনাভ্যাম্‌ 
যা তত্র স্তাদ্‌ যুবতি বিষয়ে কষ্িরাস্েব ধাতুঃ ॥ ৮৫ ॥ 
বুদ্ধদেববাবু এর অগ্থবাদ করিয়াছেন-__ 
তন্বী শ্তামা আর স্ুক্র্ীস্তিনী, নিয়নাভি ক্ষীণমধ্য। 
জঘন গুরু বলে মন্দ লয়ে চলে, চকিত হুরিণীর দৃষ্টি, 
_অধরে রক্তিম] পক্ক বিশ্বের, যুগল স্তনভারে ঈষৎ-নতা 
সেথায় আছে সেই. বিশ্বনষ্টার প্রথম যুবতীর প্রতিমা । 
হবধীকেশ শান্ত্রীকৃত অহ্বাদে আছে-__ 


স্বশাঙ্গে যৌবন শোভা দস্তপাঁতি মনোলোভা 
পক্ষবিদ্থ ফল সম নুচার অধর। . 
ক্ষীণ কটি সময়ত...  - চকিত হরিণী মত 


নয়ন, গভীর অতি নাভি সরোবর ॥ 


নিতঙ্থের গুরুভারে দ্রুত না চলিতে পারে 
স্তনতারে তনু যেন ঈষৎ আনত । 
নিরথিলে ব্ূপ যার আন্ত সষ্টি বিধাতার 
যুবতী সমাজে, হেন মনে লয় কত। 
কবি ক্রিগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় অন্বাদ করিয়াছেন £ 
আছে সেথা সতী তন্বী যুবত্/বিত্ব অধর] নারা 
নুচারু-দুশনা হরিণী-নয়না/সুগভীর নাভিধাপী, 
শ্রোণিতারে তার ধীর গতি আর/আনমিত বুক জানি 
যেন সে বিধির যুবতী নারীর/চরম হুষ্টিখানি। 
এই সলোকটির মত্কৃত অন্থবাদ__ 
গলিত ত্বর্ণ জিনিয়! কাস্তি, সুচারু-দরশন। অতি, 
স্তনভ।রে তন্চু ঈবঘনমিত, শ্রোণিভাবে ধীর গতি, 
ক্ষীণ কটিতট তন্বী তরুণী নাঁভিদেশ ন্ুগভীর 
আয়তলোচনে চকিত চাহুনি মচকিতা হরিণীর, 
মোর প্রেয়নীর অধর শোণিমা পক্ক-বিস্ব সম 
যুবতী সমাজে আদ্য। সৃষ্টি বিধাতার অনুপম | 
সাধারণতঃ প্রচলিত সাধু ভাষাই ব্যবহার করিয়াছি__-তবে প্রয়োজনবোধে 
স্থানে স্থানে কথ্য ভাঁষাও ব্যবহৃত হইয়াছে। 
ছাত্রাবস্থ। হইতেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অন্রাগ ছিল। সংস্কৃতে 
ঈদৃশ অন্থ্রাগ দর্শনে বিদ্যাগয়ের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত শ্রীউপেক্দরনাথ বিদ্যারত্ব 
মহোদয় শতঃগ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে একখানি কালিদাসের গ্রস্থাবলী উপহার 
দিয়া ছিলেন__আঁজও তাহা সধত্বে সংরক্ষিত আছে। অনেক সময় পঙ্ডিত মহাশয় 
অবসর পাইলেই আমার্দের বাঁটাতে আসিয়। “অভিজ্ঞান শকুন্তলম, 'রঘুবংশম্‌* বা 
এমঘদূতম্* হইতে বিখ্যাত ক্লোকাদি লইয়া আলোচনা! করিতেন। তাহার 
উদাত্ত কঠের আবৃত্তি ও পাত্ত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে সেই বাল্য বয়ন 
হইতেই সংস্কৃত কাব্যরমপিপাম। অন্তরে জাগরিত হয়। বযোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
সেই কাব্যান্ুরজি ক্রমশঃই বধিত হুইয়। উঠিয়াছে। সেই সকল কারণেই সীমাবন্ধ 
সংস্কতঙ্জান লইয়াই মহাকবির মেথদুত অন্থবাদে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। 
সপ কৃতকার্ধ হইয়াছি সে বিচার তার ্ধী বির উপরই সত 


বছিল।, 


মেঘদূত মূলতঃ একখানি বিরহের কাব্য । প্রিক্না বিরহই ইছার প্রধান 
উপজীব্য বিষয়। কাব্যখানির আদি হইতে শেষ পর্যন্ত সর্ব একটি বিরহ-কাতর' 
ও ্রিলন-ব্যাকুল চিত্তের সুদীর্ঘ অস্থরণন গুনিতে পাওয়া যায়। প্রতিটি প্লোক 
পাঠ করিবার পরেই আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়। ওঠে বিরহী যক্ষের প্রিয়া- 
মিলনোম্থুধ চিত্তের একথানি সকরুণ ছবি । নির্জন রামগিরির এক নিভৃত পার্বত্য 
কৃটিরে বসিয়া নির্বাসিত যক্ষ তাহার সুদূর অলকার় হ্বগৃহে পরিত্যক্ত! যুবতী পত্বীর 
ধ্যানে বিভোর ;--শুধু বিভোর নয় একেবারে একাত্ম ! যেন তাঁর মানল নেত্রের 
সম্মুথে বিরহ-সম্তপ্ত। প্রিয়ার নান মৃতিথানি স্বম্পষ্টরূপে প্রতিভাত। 

মেই আসঙ্গলিপ্ন. বিরহী ষক্ষ যখন তীয় পত্বীর সহিত মিলন কামনায় 
বিভোর হইর1 কোন মতে বর্ষকালভোগ্য নির্বাসন দণ্ডের আটটি মান অতিবাহিত 
করিয়াছেন, তখন সহসা একদিন আধাঁট়ের প্রথমদ্বিনে সেই রামগিরি পর্বতের 
সাহছদেশে মেঘোদয় দেখিয়া চিত্ত-বৈকল্যহেতু অধীর হইয়! পড়িলেন। সুদুর 
অলকায় পরিত্যক্ত! পত্বীর কথ! আরো বেশী করিয়! মনে পড়িয়া গেল। তীব্র 
বাকুলতা হেতু যক্ষ মেঘকেই বার্তাবহর্ধপে অনকায় তাহার প্রিয়ার নিকট 
পাঠাইতে চাছিলেন। মেঘকে অচেতন বলিয়। তার মনে হইল না, কারণ কবির 
মতে-__“কামার্ত। হি প্রকৃতিকপণাশ্চেতনাচেতনেধু*। 

এরপর কবি তার মোহময়ী কল্পনার যাছুপক্ষ বিস্তার করিয়1 হক্ষকে সুদুর 
অলকায় উড়াইয়। লইয়। গিক়্াছেন। দেই রামগিরি শিখরে বসিয়াই যক্ষ তার 
সেই তন্বী, শ্তামা, শিখরি-দশনা, পক্ষ বিশ্বাধর! প্রগাঢ-যৌবন! প্রিয়ার বিরহ-শীরা 
স্নান মৃত্তিখানি যেন দেখিতে পাইতেছেন। তিনি তাঁর কল্পনার নেত্রে শিশির- 
মধিত! পল্মিনীর মত বিশুষ্া, অবিরল অশ্রপাতে বিস্ফারিত, রঞ্জিত-নয়ন।, অনিত্তস্ত 
রুক্ষ কেশগুচ্ছ গণ্ডোপরি লঙ্বমান। প্রিয়ার শীর্ণ বদনকমলখ|নি স্পট দেখিতে 
পাইতেছেন। মাঝে মাঝে বিরহ সঙ্গীত গাহিবার সময় বীণার অস্রীগুলি 
নয়ন-সলিলে ভািয়! যাইতেছে, কখন ব৷ স্বরচিত স্বরলিপি ভুলিয়া আকাশের 
পানে উদ্দাস নয়নে চাহিয়া আছেন। আবার লেই বিরহের অবসানকল্পে ফক্ষপত্ধী 
প্রতাহ একটি একটি করিয়! পৃপ্ধার ফুল আলাদা করিয়! সাঁজাইয়া রাখিতেছেন 
এবং মাঝে মাঝে সেগুলি গুনিয়া গুনিয়া দেখিতেছেন বৎসর শে হইতে আর 
কতদিন বাকি! প্রান অর্ঘোন্সাদের মৃত. অবস্থা তার প্রিয়ার 1. 

হয় ত সুদুর অলকায় প্রিয়-বির্িতা হক্ষ-পরীর খবস্থা অনরূপ নাও হই 
পারে) কিন্তু মগ্রাণতা বল হা নি বিযায-করিউ মতি পদ্ধীর 


্‌ জু ্‌ 


উপর অবরোপণ করিতেছেন। প্রেমের ধর্মই তাই; সুগভীর প্রণয়ের রীতিই 
এইরূপ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাহার হুদুর-প্রসারী কল্পনার পক্ষজাল বিস্তার 
করিয়া তার পূর্বজন্মের প্রিয়াকে খৃ'জিতে বাহির হইয়। হঠাৎ তার দেখা পাইয়! 
গিয়াছেন-_ 
দেখ! দিল দ্বার প্রান্তে সোপানের পরে 
সন্ধ্যার লন্দ্ৰীর মত, সন্ধ্যাতারা করে। 
অঙ্গের কুন্ুমগন্ধ কেশধূপবাস 
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতল। নিশ্বাস । 
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত-বসন-অস্তরে 
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে 
দাড়াইল প্রতিমার প্রায় 
নগরগুঞ্জনক্ষান্ত নিষ্তবধ সন্ধ্যায় ॥৮ (ম্বপ্ন) 
স্লতরাং কল্পনায় প্রিয়া-মিলন কাব্যের অঙ্গবিশেষ বলিলেও তুল হইবে না। 
তারপর এই যে “আধাঢস্ত প্রথমদ্দিবসে” মেঘ সন্দর্শনে বিরহী যক্ষের চিত্ত এত 
উদ্বেলিত হইয়। উঠিয়াছে_ইহাঁও চিরকালের কবিজন-স্বীকৃত । “বর্ষা” ও “বিরহ” 
এ ছুটি যেন পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত ৷ জয়দেব, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ত 
করিয়| বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পধ্যস্ত কেহই এর প্রভাবমুক্ত নহেন। নিয়োদ্ধত 
কবিতাংশগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি ইইবে। 
*মেঘৈর্মেছুরমন্থরং বনভূবঃ শ্ঠামান্তমাল দ্রমৈ১*_-জয়দেব 
“এভরা বাদর মাহ ভাদর 
শৃন্ত মন্দির মোর ।”******বিদ্াপতি 
“তিমির দিক ভরি” ঘোর রজনী-_-অথির বিজ্ঞুরীক পাতিয়। 
বিষ্যাপতি কহে ক্যায়সে গৌয়ায়বি-হরি বিনে দিনরাতিয়া****এ 
ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়__ 
বিজ্ুলি থেকে থেকে চমকায়__ 
যে কথা এ জীবনে : রহিয়া গেল মনে 
সে কথা আঁ্ি যেন বলা যায়: 
এমন ঘন ঘোর বরিষায়_॥*-.-.-*রবীন্্রনাথ | 
“আকুল পরাণ আকাশে চাহিয় উল্লাসে কারে যাচেরে 
হয় আমার নাচেরে দিকে ময়ূরের মত নাচেরে*..এ. ': 


ঠিক এই স্বরে নুর মিলাইয়! বর্ধার একটি ঘনীভূত রসোচ্ছল ধারা যেন সমগ্র 
মেঘদুত কাব্যটিকে রিম্‌ বিম্‌ রিম্‌ বিম্‌ শব্দে আতুর করিয়া! রািয়াছে ৷ মেধের 
আবির্ভাব আত্রকৃট পর্বতের শিখরস্থিত বনরাজির নিদাঘদাহের উপশম ঘটিতেছে, 
বনে বনে নব কদদ্বরাজি শিহরিয়া উঠিতেছে, ময়ুরেরা কলাপ বিস্তার করিয়। নৃত্য 
আরম্ড করিতেছে; তাঁপ-বিশীর্ণ নিবিন্ধ্যা আবার যেন নবধোবনে উচ্চৃসিত হইয়া 
উঠিতেছে; ক্ষীণকায়া গম্ভীরা সলিল-স্ফীতা হইয়! উদ্বেল হুইতেছে। মেঘের 
দ্রশনে, পরশনে সবারই বিরহ-ঘুক্তি ঘটিতেছে_-তাই অলকায় যঙক্ষ-প্রিয়াও মেঘকে 
দেখিলে কিছুট৷ হয়তো সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে এই আশায় যক্ষ মেঘকে দূতক্ধপে 
অলকায় প্রেরণ করিতেছেন। 
মেঘদৃত খগ্কাব্যটি ছুইভাগে বিভক্ত । প্রথমে “পূর্বমেঘ” পরে “উত্তরমেঘণ্। 
প্রথম ভাগে গ্লোক সংখ্যা ৬৪ এবং দ্বিতীয় ভাগে ক্সোক সংখ্য ৫৪। পূর্বমেঘে 
মহাকবি রামগিরি পর্বতশীর্য হইতে সুদুর অলকা পর্য্যন্ত একটি অতি মনোজ্ঞ পথ- 
নির্দেশিকা অস্কিত করিয়াছেন। যদিও মেঘের পক্ষে সরাসরি রামগিরি হইতে 
অলকায় পৌঁছান অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কবি বিশেষ কারণে মেঘকে সোজা পথে 
না পাঠাইয়া বেশ একটু বক্র ঘুরপথের নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্ত কারণ আর 
কিছুই নহে-ম্লত: কতগুলি ইতিহান-প্রসি্ম রমণীয় জনপদের উপর দিয়া মেঘকে 
লইয়া! যাওয়! এবং তৎ তৎ স্থানের মনোরম বর্ণনা করিবার স্যোগ গ্রহণ। 
বিশেষ করিয়! মেঘকে কবির ন্ুরম্য আবাসভূমি উজ্জয্িনীর উপর দিয়া লইয়া 
যাইবার জন্য বেশ কিছুটা! পশ্চিমে যাইতে হইয়াছে : | 
_ “ৰক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতন্যোত্তরাশাং 
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়-বিমূখো মান্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ ।* 
(উত্তরে যেতে যদিও তোমার পথ বেঁকে যায়, তবু 
উজ্জয়িনীর প্রানাদমালারে ভূলিয়।৷ থেকোন। কভু ১) 
কবি যাহ! কিছু প্পর্শ করিয়াছেন তাহাই তাহার কল্পনার সপ্গবর্ণে অন্ুরজিত 
হইয়। উঠিয়াছে। অতি সাধারণ তুচ্ছ বিষয়ও তিনি কি মধুর চিত্তাকর্ষকভাবেই 
না ব্ণন! করিক়্াছেন। কেবল মেঘদূতেই নহে, অন্তাস্ত মহাকাব্যের মধ্যেও "এই 
ভাবটি হুপরিষ্ফুট । তাহার মোহময়ী লেখনী স্পর্শে হিমালয় পর্বত হয়েছে 
“পৃথিব্যা ইব মানদও:” কৈলাস-শিখর হয়েছে “ধৃতার্ধসোমোহভূতভো গিভোগ:*, 
গভীরা নদী তার দৃষ্টিতে “বিবৃত-জঘনা নারী” সাহসান আত্মকৃট--"স্তন ইব 
ভুবঃ*-_এইরূপ অজন্ম দৃষ্টান্ত তাঁর কাব্য ও নাটকের মধ্যে ছড়াইয়। আছে। 
ভু 


কবি কপ্দাস মেঘকে যে পথ দিয়া রাঁগিরি হইতে অলকায় লইয়া 
গিয্লাছেন তাঁহ। প্রক্কতপক্ষে বাস্তবানগ । কিন্ত মেইদব বাস্তব স্থানগুলির ভৌগলিক 
বিবরণ তাহার কাব্যের উপলীব্য বিষয় নহে। মেঘের যাত্রা! পথে যে সব নদ, 
নদী, গিরি, বন, উপবন, পথ, নগর, রাজধানী দ্বেখ! দিয়াছে প্রত্যেকটিরই একটি 
মনোরম রসগ্রাহ্ী চিত্র কবি অস্কিত করিয়াছেন। ঙ্লোকগুলি নিষ্ঠার সহিত পাঠ 
করিলে পাঠক মানস-নেত্রে সেই লব স্থানের এক একটি জীবন্ত চিত্র উত্ভাদিত হইয়া 
উঠিতেছে দেখিতে পাইবেন। ইহা! ঘেকি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় তাহা 
ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 

প্রথমেই কৰি মেঘকে রামগিরি ছাড়িয়া সোজা উত্তরমূখে কিছুদূর লইয়া গিয়া 
সর্বপ্রথমে “আত্মকৃট” পর্বতের শীর্বদেশে উপনীত করিয়াছেন। ইহার বর্তমান 
নাম অমর-কণ্টক। এই পর্বত ছাড়িয়া! আরে! কিছুদূর অগ্রলর হইলেই সম্মুথে 
পড়িবে বিদ্ধ্যপাদমূলে উপলবিকীর্ণা শীর্ণ রেবা নদী__যাহার বর্তমান নাম নর্মদ। 
নর্মদা পার হইবার পর আর একটি তীব্রত্রোতো। নর্দী মেঘের দৃষ্টিগোচর হইবে__ 
এটির নাম বেত্রবত্তী, বর্তমান বেতোয়! । সেই নর্দীরই কুলে দশার্ণ গ্রাম-- প্রস্ফুটিত 
কেতকী কুন্্ম স্থুরভিত একটি মনোরম জনপদ্দ। তারি সম্মুখে এই গ্রদেশেরই 
রাজধানী বিদ্িশ। নগরী-_বর্তমানে “ভিলসা” নামে খ্যাত। বিদ্বিশা নগরী 
অতিক্রম করিলে “নী৮ৈ” পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইবে । এই পর্বতমাল। বিদ্বিশ। নগরীর 
দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ভোজপুর পর্ধ্যত্ত বিস্তৃত। এই নাত্যুচ্চ পর্বতগাত্রে অনেক 
রমণীয় শিলাগৃহ আছে-_ সেগুলি তব্রত্য বিলাসী নাগরিকদের বিহার ভূমি। 
মেঘ এই নীচৈ পর্বতশ্রেণী পার হইয়া! সোজা পশ্চিমমুখে অনতিদুরে অবস্তীরাজ্যের 
রাজধানী উজ্জয়িনী ' নগরীর অপন্ধপ সৌধমাল! দেখিতে পাইবে । অনেকের 
মতে ইহাই মহাকবি কালিদাসের আবাপভূমি। মহারাজ বিক্রমাদ্দিত্য শকদের 
প্রাধান্ত ধ্বংস করিয়া! এই. উজ্জয্িনীতেই তার রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
তাহারই নবরত্ব মভার এক উজ্জনতম দ্ষ্োতিষ্ষ ছিপেন মহাকবি কানিদাস। 
আজিও উজ্জপ্মিনীর ধ্বংসতুপের মধ্যে নবরত্বের নাম খচিত শিলাপটটি ভগ্রাবস্থায় 
দৃহিগোচর হয় । এই নয়টি নামোৎকীর্ণ শিলাপটটি দেখিয়া আঁলিবার সৌভাগ্য 
আবার ছটিক্নীছিল। 

সেই শিলাপটে দেবনাগরী অক্ষরে, /খোদিত আছে £__ 

ধন্সতরিঃ ক্ষপণকোহমরলিংহঃ পু: । ক 
 বেভালভ্া্টঘটকর্পব$ কারিকাস। |. 


দ্র 


খ্যাতো-বরাহ-মিহিরে] নৃপতেঃ_ সভায়াম্‌। 
অঙ্গানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমন্ ॥% * ১ 
(১) বিক্রমার্দিত্যের নবরতসভার নয়টি রত্বের নাম যথাক্রমে £ 
(১) ধন্বস্তরি (২) ক্ষপণক (৩) অমর সিংহ (.) শঙ্কু (8) বেতালতট 
(৬) ঘটকর্পর (৭) কালিদাস (৮) বরাহমিহির (৯) বররুচি__ 
মহাকৰি (৩১৪০) এই দশটি গ্লোকে উজ্জয়িনী নগরীর এক অপর্প 
আলেখ্য আস্কিত করিয়াছেন। স্বচ্ছতোয়! বেগবতী শিপ্রা নদী এই নগরীর 
পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। একদিন এই শিপ্রার ঘাটে ঘাটেই 
বিহ্যদ্বামস্ফুরিতলোচন অবস্তী স্বন্দরীর1 ন্নানলীপায় রত থাঁকিতেন। এরি 
তটভূষিপরে ছিল মহাকবির উগ্যান-সংলগ্ন পু*্পবাটিক। _-আজও শত শত বর্ষপরে 
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। থাকে । 
বাস্তবিকই স্থানটি অতি মনোরম ও বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্দ্যে বিভূধিত। 
পার্থেই স্বচ্ছপলিল৷ নাতি প্রশস্তা শিপ্রার কৃষ্ণাভ শ্রোতধারা। উজ্জয়িনীর এক 
প্রাস্তভাগে মহাকাল-মন্দির। প্রাচীন উজ্জ্রয়িনীর এক অনবগ্ভ রূপ কবির 
স্থবর্ণলেখনীমুখে রেখায়িত হইয়। উঠ্িয়াছে। মহাকবি উজ্জরয়িনীকে দী্চিমান 
একথগু বর্গের টুকরে! বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :-_ ( দিবঃ কাস্তিমৎ খগ্ডষেকম্‌ ) 
উজ্জয়িনী ছাড়িয়া কিছু উত্তরে গম্ভীর! ন্দী। কবি এই গম্ভীরারও এক 
মোহিনা মৃত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। বর্ষার প্রারস্তে শীর্ণভোয়া গভীরা থেন উন্ুক্ত- 
জঘন। রূপসীর মত নগ্নিকা অবস্থায় পড়িয়া! আছে। এটি শিপ্রারই শাখানদী। 
এই গম্ভীর! নদী পার হইলেই মেধের গতিপথে দেবগিরি পর্বত পতিত হইবে। 
ইহা চর্মন্থতী বা চম্থল নদীর উপকূলবত্তাঁ পর্ত। এই দেবগিরি পর্বতে দেব- 
েনাপতি কাতিকেয় চির-অধিষ্ঠিত আছেন। 
কথিত আছে রাজ। রস্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করিয়। কামধেনু স্ুরভির তনয়া- 
দিগকে (গাভীকুল) বধ করিয়াছিলেন; সেই নিহত গাঁভীকুলের চর্ম ভেদ করিয়া 
যে রক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছিগ তাহা হইতেই এই চর্মন্বতী নদীর উৎপত্তি। 
এই চর্মনবতী নদী পার হইয়া মেঘ সোক্জা উত্তরমূখে ছুটিলে সম্মুখে “দশপুর, 
নগর দেখিতে পাইবে। এই দশপুর পার হইয়া বেশ কিছুটা অগ্রসর হইলেই 
মেধ উত্তরমুখে ব্রদ্ধবর্ত দেশে গিয়। উপস্থিত হইবে। ॥ 
“সরস্বতী দৃপত্যোর্েৰ ভোরদস্রম্‌। 
তং বেবনির্িত দেশং আকধীবর্ং' প্ক্ষতে 8” 


ধ্‌ ্‌ 





অর্থাৎ সরন্বতী ও দৃষদ্ধতী এই ছুটি দেবনদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে দেবগণ 
যে দেশ নিগিত করিয়াছিলেন তারই নাম ত্রঙ্গাবর্ত। ইহাই ভারতে আগত 
আর্ধ্যগণের প্রথম বাঁসস্থান। আরে! কিছু উত্তরে কুরুপাগুবের বিশাল রণভূমি 
কুরুক্ষেত্র-_আজিও সেই মহাভারতের পুণ্য স্মৃতি বহন করিয়া” পড়িয়া আছে । 
অদুরেই ইতিহাস প্রমিদ্ধ বৈদিক স্মতিবাহী সরহ্বতী নদী। এইবার মেঘকে 
পূর্বমুখে কিছুপথ গিয়। হরিদ্বার ছাড়াইয়৷ কন্থখল নামে একটি ক্ষুত্্র পার্বত্য 
জনপদে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাই সেই পৌরাণিক দক্ষষজ্জের লীলাভূমি । 
এইখানেই পতি-নিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের 
ছুই মাইল পুর্বে গঙ্গ৷ ও নীলধারার সংযোগস্থলে এই দ্র জনপদটি অধিষ্ঠিত। 
সম্মুখে তৃষারমৌলি হিমাদ্্ির অটলোননত শির | গাত্র বাহিয়া গঙ্গ।র তীব্র আ্োত- 
ধার পর্বতের শীর্ষ হইতে শীর্ষাস্তরে আছড়াইয়। পড়িতেছে। 

এইবার কবি হিমালয়ের অপর পার্খস্থিত কৈলাঁশ পর্বতশিখরে মেঘকে 
উঠিতে বলিতেছেন । তবে মেঘকে হিমালয় পর্বত উল্লজ্যন করিতে হইবে না। 
'ক্রোঞ্চরদ্ধণ নামক একটি নুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়া যাইলেই হইবে । এই ক্রৌঞ্চরদ্ধ 
বা “দীতিপাশ''ই হইল ভারত হইতে তিব্বত যাতায়াতের একমাত্র পথ। 

পুরাণে কথিত আছে ভৃগু-নন্দন পরগুরামের অতুল কীতি বিশ্বভৃমি প্লাবিত 
করিয়। ত্বর্গে উঠিবার সময় হিমালয়গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় পর্বতগাত্র ভেদ 
করিয়া হ্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কারণে এই রন্্রপথ ভার্গবের 
কীতিমার্গ বলয় কথিত। | ' 

_ক্রৌঞ্চরন্ধর পার হইলেই মেঘের নয়ন সম্মুখে ভানিয়া উঠিবে চিরতুষারাবৃত, 
শত সহশ্র গগনচুষ্বী শ্বেতশৃঙ্গ-শোভিত কৈলাস পর্বত। কথিত আছে কুবের ভ্রাত। 
দুরস্ত দশানন একবার ক্রোধবশে তাঁর বিশখানি হাত দিয়া এই কৈলাস পর্বতকে 
ভীষণভাবে আলোড়িত করিয়াছিলেন। তর্দবধি এই পর্বতের বিভিন্ন স্থানে বহু 
গহ্বর ও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরথগ্ডাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে । সেই অভিনব রূপগ্রমণ্ডিত 
কৈলাসের শোত। সন্দর্শনে মেঘের নয়ন মন সার্থক .হইবে। এই পর্বতেরই এক 
মনোরম প্রদেশে তুষার-ক্রত শ্টিক-হবচ্ছ বারিরাশিপুর্ণ নুবর্ণ শতদল শোভিত এক 
রমণীয় হৃদ মেঘের দৃষ্টিগোচর ।হইবে। ইহাই জগ্ছিখ্যাত মানন সরোবর ৪. 
বান্সিকী রামায়ণে বদিত আছে £ | | 

_ একৈলাস পর্বতে রামো মনসা নি্িতং পরমূ। | 
ব্রহ্ধণা নর-শাদুল] তেনেদং মানসং সরঃ0% ... 


পরবস্তাঁকালে বহু ভ্রমণকারী, তথ্যাগ্থেষী পর্যটক এই রমণীয় মানস সরোবরের 
উতৎ্কষ্ট বর্ণনা দিয়। গিয়াছেন। | 

এই অনস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, তুষার ধবল কৈশ্গাঁস-গিরিক্রোড়ে 
মেঘ এই হতভাগ্য যক্ষের শৈলধাম অলক নগরী দেখিতে পাইবে । মেঘ সে 
নগরী দেখিলেই চিনিতে পারিবে কারণ অলক! ছাড়া এমন সুন্দর শৈলনগরী 
ধরাতলে আর দ্বিতীয় নাই। গিরিবক্ষে শোভমানা এই নগরীর পার্খদেশ বিধৌত 
করিয়! জাহ্ববীর সুতীব্র শোতোধার1! কল কল শবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে । 
শোভন সুন্দর সৌধমালা ইতঃ্ত বিক্ষিপ্ত দেখিপেই মেঘের ইহাকে দ্বিতীয় স্র্গ 
বলিয়৷ মনে হইবে। 

মহাকবি এইখানেই তাঁর পুর্বমেঘ শেষ করিয়াছেন। একটি মুদীর্ঘ পথের 
চিত্তহারিণী বর্ণনা--বার বার পাঠ করিলেও যেন ক্লান্তি আসে না। | 

পরবতাঁ অংশ উত্তরমেঘে মহাকবি কালিদাস প্রথমেই অলকানগরীর একটি 
কল্পনা-রঙ্গীন বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেখানে আকাশচুহ্বী প্রানাদমালার 
অভ্যন্তরে রত্রখচিত মণি-কুট্টিমের দ্বিকে চাহিলে মনে হয় যেন জল থৈ থে 
করিতেছে, প্রতিটি গৃহ্থের অভ্যন্তরভাগ হইতে শোন! যায় িগ্ধী গম্ভীর মৃদ্ক্ষধবনির 
সাথে ললিত শ্রঝস্কার। সেখানকার পুরললনাদের হাতে লীলাপল্ল, অলকে 
কুন্দকৃত্ম, নব কুরুবকে শোভিত কবরী--লোধরেণুতে প্রসাধিত ব্দনকমল। 
পেখানে সদাপুষ্পিত তরুলতাঘের1 কাঁননকুঞ্জ, নিত্যজ্যোত্মাহদিত শ্রনির্মল 
গগনাঙ্গন, কেকারব-মুখরিত ভবন-গ্রাঙ্গণ। সর্বত্র শোকতাপহীন অবিরল 
আনন্দপ্রবাহ, চিরযৌবন নর আঁর চির-যৌবন1 নারী। ক্ষ যক্ষীরা সেখানে 
মিলিত কলহান্তে সদাই উৎফুল্ল । অলকার ধন সম্পদের কোন সীমা পরিসীমা 
নাই; যক্ষ তরুণীরা সেখানে মণিমাণিক্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে, সর্বদ! 
মহার্থ বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়। ঘুরিয়। বেড়ায়। 

যক্ষ যক্ষীরা লেখানে লদাই বিল্লাসলীলায় মগ্নঃ নগরের কাননে, কুঞ্জে, বনে, 
ভপবনে যক্ষললনার। নিজ নিজ প্রেমিকের সাথে সদাই রভসঙীলায় প্রমত্তা । কোন 
অভাব অনটন নাই, কোন দুঃখ শোক নাই, কোন চিন্ত! ভাবন। নাই-চারিদিকে | 
শুধু গ্রাচুর্ধ্য, আর ভোগন্খের রসঘন প্রবাহ । 

এমনি একটি বাস্তব পরশ্‌-বিহীন কাল্পনিক নগরী মহাকবির দুর-প্ষ-বস্তারী 
কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ৷ ধরণীবক্ষে এক্স একটি আদর্শ নগরীর অবস্থানের 
সপ্ভাব্যতা সঙ্দ্ধে কবির মনে কোন প্রশ্ন জাগে নাই। তিমি তাহার পাঠককে 


রা 


নত্রমুদ্ধের মত, ভূতাবিষ্টের মত হ্বপ্রাবেশে তার কল্পনাহ্বন্দরীর পিছনে পিছনে 
চুটাইয়৷ লইয়। চলিয়াছেন। পাঠকও যেন মোহাবিষ্ট হইয়! তার অন্থবর্তন করিতে 
করিতে এক মোহময় ত্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যেখানে বাস্তর সম্তাব্যতার 
প্রশ্ন অবাস্তর বলিয়া মনে হইয়াছে, পাঠকের পৌন্দর্ধ্য-পিপান্থ অন্তর যেন এক 
অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে উপনীত হইয়া এক অভূতপূর্ব সৌন্দরধ্য-সাগরে নিমজ্জিত 
হইয় গিয়াছে। 

এরপর কবি মেঘকে অলকায় যক্ষপুরীর এক অপাধিব বর্ণনা টা 
কুবেরের রাজ প্রাসাদের উত্তরে অতি নিকটেই যক্ষের সুরম্য ভবন। ইন্ত্রধন্ুর 
সধ্ধবর্ণে রঞ্জিত তার প্রবেশদ্বার, দ্বারপার্থে একটি বাল-মন্দার তরু । আর আছে 
_ স্বর্ণ শতদলশোভিত স্বচ্ছ সরোবর, মরকতমণি নিগ্নিত তার সোপানশ্রেণী, 
কনক-কদলী-.বন্রিত ক্রীড়াশৈপ, কুরুবকে-ঘেরা মাধবী বিতান। গৃহ প্রাঙ্গনে 
একটি স্বর্ণদণ্ড প্রোথিত আছে- তার উপর স্বচ্ছ স্ষটিকের ফলক এবং মণি দিয়ে 
বাঁধান তার মূলদেশ। দিনাবসানে তাদের পালিত মধুর আদিয়া সেই দণ্ডের 
উপর বসে এবং যক্ষপ্রিয়া বলয়-শিঞ্জন সহকারে তাহাকে তালে তালে নাচায়। 

তারপর কবিকুলতিলক কালিদাস তার অনন্ত ভাবময্নী, উচ্ছ!সময়ী 
আবেগোচ্ছুলা কল্পনার সাহায্যে ফক্ষপ্রিয়ার যে অনবদ্য মোহিনী মৃতি স্থষ্ট 
করিয়াছেন, তাহ! দেখিয়া স্থাবর, জঙ্গম, বিশ্বচরাচর স্তব্ধ, বিন্মিত, হতবাক 
নিখিল কাব্যশাস্ত্ে এর বুঝি কোন তুলনা নাই। প্রাতঃম্মরণীয় পঞ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্ভামাগর-__ মেঘদু পড়িয়া এতদুর বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি মুক্তকণে 
স্বীকার করিয়াছেন--কবি কালিদাস মেঘদত ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন কাব্য রচন। 
না] করিলেও, তিনি ভারতের অদ্বিতীয় মহাকবি বলিয়! সর্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন। 
বস্ততঃ বিদ্কাসাগর মহাশরের এ-উক্তি মোটেই অতিশয়োক্কি নহে-_অক্ষরে অক্ষরে 


সত্য । | 
“তম্ব শ্তামা শিখরি-দশনা পকুবিত্বাধরোটী 


মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণ। নিয়নাভিঃ : 
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনা স্নাভ্যাম্‌ 
যা তত্র স্তাদ্‌ যুবতি বিষয়ে কৃ্টিযাস্থেব ধাতুঃ || ৮৫ || | 
কি অপূর্ব বর্ণনা! বিশ্বে আর কোন কবির কে বিরহ-নস্তপা ্রেয়সীর এমন 
একখানি নিখু*ৎ ভাবোগ্ভতফ আলেখ্য সংগীত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছেন কি! 
বাক্দেবীর অসীম কপাদৃষি ব্যতিরেকে একপপ সৌধ কদাচ সম্ভব নহে 1. | 


ফচ 


তারপর কবি বিরহিনী যক্ষপত্ধীর একখানি বিষাদ-ক্লিষ্ট বেদনা-বিধুর চিত্র 

আকিক়্াছেন £ তীর ক্ষীণতম যেন শয্যায় নিশিয়। গিয়াছে, প্রথম বিরহ দিনে বাধা 
রুক্ষ বেণী আজও তেমনি পড়িয়। আছে--তীর অঙ্গে নাই কোন অলম্কার, নয়নে 
নাই কজ্জলরেখা, স্ুরাপরিহার হেতু আঁথিতে নাই কোন জ্রবিলান-ঠিক যেন 
যোগিনীর মত অর্ধোন্সাদ অবস্থায় দিন কাটাইতেছেন। যক্ষের অনুরোধে মেঘ 
অপকায় যক্ষপুরীতে গিয়া! সেই অবসাদ-খিন্ন! নিব্দিত। প্রিয়াকে ধীরে ধারে 
জাগরিত করিয়া কূশলবার্তা নিবেদন করিবে,_-বলিবে, “তোমার সেই-প্রাণাধিক 
ষক্ষের অস্তর বাহির সবই তোমাময়-_-তিনি চন্দ্রবিদ্বে তোমার মুখচ্ছবি, নদীশ্বোতে 
তোমার জভঙ্গিমা, মমুরের কলাপভারে তোমায় কেশশোভ] নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
কথন তিনি ম্বপ্রে প্রিয়াকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন কগিতে গিয়া শুস্তে বাহু 
প্রসারিত করিতেছেন, কখনও ব1 উত্তর হ'তে ভেসে আসা সমীরণ প্রবাহে প্রিয়ার 
দেহসৌরত অনুভব করিত্েছেন-_কিন্তু এত করিয়াও কিছুতেই তার হৃদয়-তাপ 
নিবারিত হইতেছে ন1। 

তাই ধক্ষ বহু ভাবিয়। চিন্তিয়া কোনরকমে শেষের চারিটি মান কাটাইয়! দিতে 
মনস্থ করিয়াছেন এবং তার প্রিয়াকেও তদ্রপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; 
শাপাবসানে এতদিনকার সঞ্চিত আশ! আকাঙজ্। কি ভাবে সফল করিবেন সে 
কথাও প্রিয়াকে জানাইয়াছেন। সবশেষে ষক্ষ তার প্রিয়ার পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদনের 
আশায় তাদের নিভৃত দাম্পত্যজীবনের এক অতি গৃঢ প্রণয়-রহন্তও মেঘের মুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। 

পরিশেষে যক্ষ আর একবার €মঘকে তার প্রাণের আকুতি জানাইয়। অনুচিত 
জেনেও তার প্রার্থনাটি পূর্ণ করিবার জন্ত আকুল আবেদন জানাইয়াছেন এবং 
তাঁর এই কার্ধ্যটি সমাধা করিবার জন্য যক্ষ মেঘের অন্ত সৌভাগ্য কামনা করিয়া 
বিস্ব্যৎ-প্রিয়া৷ সাথে তার চির-মিলন কামন1 করিয়াছেন। 

এইবার পাঠক তীর মানস নয়নে মেঘদুতের সামগ্রক রূপখানির দিকে 
চাহিয়। দেখুন। ছুটি ত্বতন্ত্র সত্বাঃ ছুটি বিভিন্ন ক্মপরেখা নিশ্চয়ই তিনি 
দ্বেখিতে পাইবেন। প্রথম অংশে রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত বিস্তী মেঘের 
নুদীর্ঘ পথরেখার পার্খস্থিত দশার্ণ, উজ্জ্রিনী, ব্রহ্গাবর্ত, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি জনপদ, 
আমরকুট, নীচৈ, দেবগিরি প্রসূতি পর্বত, রেবা, পিগ্রা, লরম্বতী, জাহবী প্রস্ভৃতি 
শ্রোতদ্িনীর মনোজ বর্ণনা এবং দ্বিতীয়াংশে অলকানগরী ও বিরহিনী যক্ষপ্রিয়ার 
বর্ণাট্য চিত্র। মেধদূত কাব্যে এই ছুটি হোল বাহক অলংকরণ বা শি্পশোভা। 


এট 


আর এরি অভ্যন্তরে রয়েছে বিরহী যক্ষের বিরহ বেদন! এবং প্রিয়ার সাথে 
পুনগ্সিলনের সুগভীর আকুতি। একটি অপরটির অন্থপৃরক। উভয়ের অভিনব 
সংমিশ্রণই মেঘদুতের অপূর্ব সৌন্দর্য্য, মনোহারিত্বের মূলীভূত কারণ। কর্নার 
সাথে বাস্তবের অপূর্ব সংমিশ্রপই মেঘদূতকে শত শত বৎসর ধরিয়! আমাদের 
কাছে চিরগৌরবের, চির আদরের ধন করিয়! রাখিয়াছে। 

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে 'শতরূপা"র কর্ণধার এবং লক্ব-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক 
শ্রীনির্মলকুমার খা-কে জানাই আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা, কামন৷ করি তাঁর 
শরবৃদ্ধি। আমার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যবন্ধু শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় আমার এই পুস্তিকা 
গ্রকাশে যে অশীম্ন আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রতিপদ আশার 
বাণী শুনাইয়া এবং সহযোগিতার শুভহস্ত সম্প্রারণ করিয়া আমার এই প্রথম 
সাহিত্য প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিয়াছেন_-তাহা! আমার চিরদিন মনে থাকিবে। 
শু ধপ্ঠবাদ বা! মৌথিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়] ব%ধুত্বের অবমানন! করিব না। আমার 
অগ্রজ-প্রতিম, জীবনরসের গুঢ়তম রপিক, শিশু চরিব্রচিত্রণের নুদক্ষ ভাস্বর, 
স্বনামধন্য কথাশিল্পী শ্রবিভূতিতুষণ মুখোপাধ্যায় আমার এই অনুবাদের একটি 
রপোত্তীর্ণ ভূমিক1 লিখিয়। দিয়া আমার মধ্যে সাহিত্য-স্ষ্টির যে অন্থপ্রেরণা 
জাগাইয়। তুলিয়াছেন সেজন্য সত্যই নিজেকে কৃতার্থন্নন্ত বোধ করিতেছি। 
তাঁকে আমার অন্তরের প্রগাঢ শ্রদ্ধা জানাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠাপয় ও বর্তানে মৌলানা আঙ্গাদ কলেজের ইংরাজী 
বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক শ্রীধুক্তযোগেশচন্ত্র ভট্টাচার্য এম, এ (স্বর্ণপদকপ্রাপত) 
পি, আর, এস (ডব্লিউ, বি, ই, এপ) মহোদয় মত্প্রণীত 'মেঘদূত' এর পাগুলিপি 
পাঁঠ করিয়া! একটি স্বতোৎ্সারিত অভিনন্দন-বাণী পাঠাইয়৷ আমায় চির-কৃতজ্ঞতা 
পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ৃ 

ইহাই আমার এই প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টার অভিনব ফলশ্রুতি। মহাকবির 
ভাষায়--“আ পরিতোযাদ্বিহ্য|ং ন। সাধু মন্তে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌।” অর্থাৎ বিঘজ্জনের 
পরিতোধ ব্যতীত কোন প্রয়োগবিজ্ঞানই উত্তম বলিয়। বিবেচিত হয় না। সেই 
কারণেই এই অনুবাদলা হিত্য স্বধীজনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের 
পরিতোধের 0 রহিলাম। ; হি | 


পকিরণ-ভিলা” রা শ্ীজমরটাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কদমতলা। হাওড়া। . টং পারার  কোনযাতীখ) 


“ধাতু-সংহার” প্রসঙ্গে 


খতু-সংহার কাব্যটি মহাকবি কালিদাসের একখানি রসসমৃদ্ধ ভাঁবাবেগা শরয়ী 
গীতিকাব্য। সংস্কৃত রসসাহিত্যের এক অপুর্ব সি । খতু-সংহার কাব্যে কৰি 
কালিদাস যড়খতুর সহিত মানব অন্তরের আত্যস্তিক ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সন্বদ্ধেই 
আলোচন৷ করিয়াছেন। খতু-চক্রের ক্রমবিবর্তনে গ্রীক্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমস্ত, 
শীত ও বসন্ত এই ছয়টি খতুর পর্ধ্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোধান ঘটিতেছে। 
প্রতিটি খতুরই একটা টৈসগিক বৈশিষ্ট্য আছে। সেই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
মানব মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তারই একটি রসঘন মনোজ চিত্র 
মহাকবি তার খতু-সংহার কাব্যে রূপাঁয়িত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গ 
শোভার ক্রমবিবর্তনও কবির লেখনী মূখে মধূরভাঁবে পরিষ্ফুট হইয়। উঠিয়াছে। 

সংস্কৃতে “সংহার” শবের অর্থ “সমাবেশ” বা একত্রীকরণ। কিন্তু বাংলায় এই 
অর্থে নংহাঁর শব্দের কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। ন্তরাং "ঝতৃংহার* অর্থে 
ঁতুগণের একত্র সমাবেশ এই অর্থই বুঝিতে হইবে। বাংলায় “ঝতৃসংহার” 
অনেকটা খাতু-সম্ভারের অর্থই স্চিত করে_যেমন 'রত্ব-সস্তার' 'বিলাস-সস্ভার” 
প্রতি শব্ষ। কবি হীরেন্ত্নারারণ মুখোপাধ্যায় এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং তার অনুবাদ পুস্তিকাটির নাম ঝিতৃ-সংহার" ন! রাঁথিয় “ঝতু-সম্ভার”_- 
নামকরণ করিয়াছেন । আমি অবশ্ঠ মহাকবির প্রদত্ত নাম পরিবর্তনের পক্ষপাতী 
নহি। 

ধতু-সংহার কাবাটি আগ্চোপাস্ত আদিরসা শ্রিত। ইহা তার প্রথম যৌবনের 
রচিত কাব্য এবং অনেকের মতে এটিই তর সর্বপ্রথম কাব্য। যৌবনোচিত 
রসোচ্ছাম সে কারণে সমগ্র কাব্যটিকে অফুরস্ত মাধূর্ধ্য-প্রবাহে আপ্লুত করিয়া 
রাখিয়াছে। কিন্ত রস ছাড়া কাব্যের অস্তি কোঁথায়__রসই ত সর্ববিষ 
আনন্দান্ুভূতি'র যূলীভূত কারণ। উপনিষদ বলছেন “রসে! বৈ সঃ* তিনি 
রস-ন্বপ, এবং রমানুভূতিই ত সমস্ত আনন্দের জনযিত্রী। আর “আনন্দান্ধোব 
খবিমানি তৃতানি জান্স্ে*আনদ হইতেই এই নিখিল বিশ্বগ্গতের 
ভূতবর্গের হৃতি। আবার এই. রসের মধ্যে আঁর্দি রস কামই সর্বশ্রেষ্ঠ রস । 
সংস্কৃত সাহিত্যে নয় প্রকার রসের উল্লেখ আছে-_বথ। শৃঙ্গার বা আদি, বীর, 


করুণ, অস্ভুত, নৌদ্্র, ভয়ানক, হান্ত, বিভৎস ও শাস্ত। বৈষ্ণব সাহিত্যে “শাসক 
দান্য, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর এই পঞ্চরসেরই প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়! যায়। 
কিন্ত আদি রসবা শূঙ্গার রস এবং বৈষবদের মধুর রসই যে সর্বশ্রেষ্ঠ রস এ 
বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। শিশ্বস্থট্ির আদিতেই ত “কাম”_-প্রীমস্তগব্দগীতায় 
স্বয়ং ভগবান বলেছেন “ধর্মাবিরুদ্ধো৷ ভূতেধু কামোহন্মি চিত 1” 
“যে কাম-প্রেরণাবশে বিশ্বস্থষ্ট হয় 
সে কামেরও জগ্মদাতা আমি ধনঞ্জয় |” 
নুতরাং মহাকবি যে প্রকৃতির সর্বস্তরে প্রতিটি অন্ুপরমাণুর মধ্যে খাদি 
রসের প্রাধান্ত দেখা ইয়!ছেন তাহা খুবই স্বাভাবিক হুইয়াছে। 
অনেকের আবার ধারণা কাব্যটি কালিদাসের লেখনী-প্রস্থত নহে । কিন্তু 
এমত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাহার একটি প্রধান বিশিষ্ট কারণ এই থে 
প্রাকৃতিক দৃশ্ঠার্সি বর্ণনায় ব৷ মনোজ্ঞ উপমাদি সন্নিবেশে তার পরবর্তী, রচনাবলির 
( কুমারসম্ভব, মেঘদূত ইত্যাদি ) সহিত খতু-সংহারের 3 নি সাদৃশ্ 
পরিলক্ষিত হয়। 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ভৃত করিতেছি__ঃ 
(১) অন্ত! প্রিয়েণ পরিভুক্তমবেক্ষ্য গাব্রং 


প্রিয়-পরিভুক্তং বীক্ষমাণ! স্বদেহং 
** (খতৃ-সংহার ) 


নীলক£পরিভুক্তযৌবনাং তাং বিলোক্য-"* ( কুমারসম্ভব ). 

(২) রতিপ্রজাগর-বিপাটলপন্সনেত্রা...( খতু) 

দন্তচ্ছ্দং প্রিয়তমেন নিগীতসারং...( এ ) 

স প্রজাগর কষায় লোচনং গাঢুদন্তপরিতাড়িতাধরম্***( কুমার ) 
(৩) অন্তাশ্চিরং স্ুরতকেলি পরিশ্রমেণ--.( খু) 

ঘবেদং গতা প্রশিথিলী কৃতগান্রযষ্ট্য**( এ ) 

ঘত্র স্ত্রীণাং প্রিযতমভুজালিঙ্গনোচ্ছা সিতানামঈগানিং ন্ুরতজনিতাং... 

(মেঘদুত ) 

(8) চঞ্ানোজ শফরা রশন| কলাপা.. **( খাতু) 


চটুল শফরোদ্র্তনগ্রেক্ষিতানি-..( মেঘদুত ): 
এইকপ বহ উপমাগত এমন কি তাষাগত সাদৃষ্ঠও অজন্র দেখিতে পাওয়া 


ঘায়। তাই খু সংহার যে মহাকবির বহস্তরচিত এ সম্বন্ধে কোন লা 
থাকিতে পারে ন1। | | 


অন্বাদকালে আদ্দিরসের অত্যধিক প্রাধান্তহেতু অনেক সময় হম ত 
শালীন্তার সীম! বা মাত্র! কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে হইয়াছে কিন্তু বিশ্বস্ততার 
খাতিরে কবির ভাবধারাকেই অক্ষুন্নরাখ1 সমীচীন মনে করিয়াছি; তবে মেই সব 
স্থলে আমি ভাষার গাস্তীর্ষ্যে ভাবের প্রগল্ভতাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
সার্থক হইয়াছি কিনা ম্ুধীগণের বিবেচ্য । তবে অনুরাগী পাঠক মহাকবির 
মাধূর্য্যে বিগলিত ও অপুর্য ম্ুরছন্দে ঝন্কৃত ভাষা ও মনোহর রচনাশৈপীর 
পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্গার রসের প্রতি যৌবনের স্বাভাবিক প্রবণত) অনায়াসেই সহ 
করিতে পারিবেন বরং কিঞ্চিৎ উপভোগই করিবেন । 

গ্রীষ্ম, বর্ষা, প্রতিটি খতুর বর্ণনাতেই কবির কালজয়ী প্রতিভার এবং 
স্বভাবকাব্যনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তবুও তার হেমস্ত ও বসন্ত বর্ণনাই 
যেন সর্বাপেক্ষা মমোৌমোহকর বলিয়। মনে হয়। নিয়ে মহাকবি বগিত প্রত্যেক 
ঝতুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি করিয়। সংক্ষিপ্ত আলেখ্য দিবার চেষ্টা করিলাম। 

গ্রীক্ম _ এই দৃশ্যে কবে নিদাঁঘ-সন্তপ্তা ধরণীর একখানি রুক্ষ উর চিত্র আস্কিত 

করিয়াছেন। তীব্র পিপাসায় আকুল বন্তজস্তরা পরস্পর হিংসা ছেষ তুলিয়া 

জলের অন্বেষণে ইতঃস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিষধর সর্পের ফণার তলায় 
তৃষ্ণার্ত ভেক আশ্রয় লইতেছে, কলাপীর পুচ্ছ-ছায়ায় অহীকৃল অশ্রয় খু'জিতেছে, 
বিরলপত্র তরুশাখে তৃষ্ণার্ত বিহগকুল ঝিমাইতেছে, আর বনে বনে লেলিহান 
দাবানলশিখ। ধ্বংসলীলায় মাতিয়। উঠিয়াছে। 

কবি কিন্তু সেই শুফ উষরতার মাঝেই রসের ফন্তুধারার সন্ধান পাইয়াছেন। 
নিদাঘ জ্যোৎারাঁতে চন্দনবারিসিক্ত ব্যজনীহন্তে, সুশ্্পবসনাঞ্চলে পীবর বক্ষো 
শোভা! প্রকটিত করিয়া, কথন বা সগ্য-ন্নান-সিক্। স্ুরভিত কেশপাশ এলাইয়। 
দিয়া, ত্রিতস্ত্রীর সুগপলিত স্ুরঝঙ্কারে নৈশবাসর আমোদিত করিয়া নবযৌবনা 
প্রেমিকার] প্রেমিকের অস্তরে নিদ্রিত রতি-বিলাস জাগাইয়। তুলিতেছে। 

বর্ষা_এ দৃশ্তে কবি বর্ধাকে এক অপূর্ববূপে করনা করিয়াছেন। সজল সন 
বর! যেন এক বিজয়ো দ্থীপ্ধ ন্বপতির বেশে, প্রমত্ত মেঘ-মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া, 
তড়িৎ-পতাকা হস্তে বন্ত্র-নির্ধোষে রণদামামা বাজাইতে বাজাইতে বিশ্বভুবন 
প্রকম্পিত করিয়া আবিভূতি হইতেছেন। গগন-গাত্রে নবধনশ্তাম মেঘের .কি 
অপন্ধপ শোভা-__কি অপুর্ব দলিতাঞ্জন কান্তি! কেকারব মুখরিত, ক্ললাশী- 
বৃত্যোচ্ছ্বাসিত কাননতল, জড়িৎু- -যুক্ ইন্ত্রধো তিত গগন প্রাঙ্গন, গ্রগল্ভা 
টা নায়ীর মত উচ্ছল-গতি তটিনী, গার ব্ণ-নিজ বনগ্রান্তরে দিগস্ব-বিস্তারি 


ক 


সবুজের কি মনোমোহন সমারোহ ! ইহারই ভিতর কৰি তমোময়ী হুর্ষোগের 
রাত্রে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে নগর-নটাদ্দের অভিসার পথে নামাইয়া 
দিয়াছেন, নবপ্রফুঞ্ বকুলমালিকায় নববধূদের কবরী সাজাইয়! দিয়াছেন, তাঁদের 
শ্রতিমূলে নবকদগ্বের ছুল পরাইয় দিয়াছেন, বিবিধ কুন্মভূষণে তাদের তহলতা 
_বিভূষিত করিয়া প্রিয়-মিলনে পাঠাইয়। দিয়াছেন। অন্যদিকে বিরহিনী তরুণীদের 
প্রিয়-বিচ্ছেদ ব্যথায় কবিচিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিও প্রোহিতভর্তৃক! 
দয়িতাদের সাথে সজল বরষা রাতে অবিরল অশ্র বর্ষণ করিয়াছেন । 

শরও--এ দৃশ্যে মহাকবি শরৎকে যেন সরম-জড়িতা সঙজ্জা নব-বধূরূপে 
কল্পনা করিয়াছেন । তাঁর কমনীয় চারু অঙ্গে কাঁশের শুভ্র বসন, বিস্বাধরে বিকসিত 
কমলের হা'মি, চরণে কলহংসের নৃপুর--আর সারা অঙ্গে আপক্ক শালিধান্তের 
পীতাভ গৌর বরণ। শরৎচন্দ্রের স্ুবিমল কিরণজালে নিশথ গগন উদ্ভাসিত 
শুভ্র কুন্থম কহুলারে সরসীবক্ষ স্থশোভিত, অজশ্র ফুলসম্তভারে সপ্চপর্ণ তরুশাখা 
অবনমিত। জলহীন পবন-চাঁলিত শুভ্র মেঘরাঁশি রাঁজরূপধাঁরী ব্যোমমগুলকে 
যেন চামর-ব্যজন করিতেছে, সম্ভরণরত শুত্র রাজহংসের দল সরোবরের শোভা 
বর্ধন করিতেছে, গোষ্ঠে গোষ্টে শ্তামলী, ধবলী কুচিক্কণদেহা গাভীর দল বিরাজ 
করিতেছে, আর সীমান্তভূমি হংস সারসের কলরবে মুখরিত হইতেছে । আকাশে 
এখন ইন্ত্রধ্ছর অপ্তবর্ণ শোভা নাই, ক্ষণ প্রভার চকিত চমক নাই-__নাই মেঘদরশনে 
কলাপীর নৃত্যোচ্ছাম। 

কবি কিন্তু তাঁর প্রিয্লার কথা ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মরালীদের 
গমনভঙ্গীতে দেখছেন অঙ্গনাদের ললিত গতির ছন্দ, প্রস্ফুটিত শতর্দলে অন্থভব 
করছেন প্রেয়পীর চন্দ্রবদনশোভা, তটিনীর উচ্ছল তরঙ্গে দেখছেন তার্দের বাকা 
নয়নের জ্র-বিলাসলীলা। তিনি আরও দেখিতে পাইয়াছেন নীলোৎপলে 
নায়িকাদের নীল নয়নের শোভা, মত্মরাপীপ্বরে শুনিতে পাইয়াছেন তাদের 
ভূষণ-সিঞন, বাধুলীফুলে তাদের অধরের রক্করাগরেখা। প্রতি ঘরে বরিই যেন 
এক একখানি শারদলক্ী গ্রতিম!। 

হেন্ত-_প্রাক-শিশিরপর্বে হেমন্তের শুভাগমন ঘটিয়াছে। নব নব পল্পবে, 
বিকলিত লোধরকুনুমে, পক্ষধান্তের সোনাগী ছটায় দিক দিগন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। 
এখন আর নবহুবতীরা স্তনমগডলে বুদুম্নরাগ বিলেপন করেন না, মুক্তার মালাও 
ধারণ করেন না, কেছুর, কন্ধন, রত্বধচিত চন্ত্রহার সবই এখন পরিত্যক্ত। 
নার্িকাের অলক্তরাগরঞ্রিত চরণ-কমলে আর নৃগুরলিঞরন শোনা যায় না। এখন 


পল 


পরমার আলন্ন স্থরত-উৎসবে প্রমন্তা হইয়। উঠিয়াছে। তাহার এখন কেশপাশ 
ধৃপন্নরভিত করিয়া, বদ্ন-কমল চন্দনের পত্রলেখায় অগ্থরঞ্জিত করিয়া, দারু- 
হরিদ্রারসে নবনীত-নুকোমল তন্থলত! মাঞ্জিত করিয়া দয়িতের সাথে মিলন 
আশায় উংফুল্প ইইয়! উঠিয়াছে। 

এই হৈমস্তিকী শোভা বর্ণন! প্রসঙ্গে কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন মহোৎসবে 
ভীষণ মাতিয়। উঠিয়াছেন-_দৃশ্তে দৃশ্তে শুধু অফুরন্ত শৃঙ্গার রসের মাধুরী লীল।। 
সারা নিশি প্রিয়তমের সহিত রতি-রণে মন্তু থাকিয়া বুবতীর1 ক্ষণে ক্ষণে চরম 
পুলকে শিহরিতা হইয়াছেন; দয়িতের প্রগাঢ় চুদ্ধনে, নুনিবীড় আলিঙ্গনে, নির্দয় 
পেষণ-মর্দনে পাওুর-বদদনা, অবলাদ-শিথিল] হইয়া পড়িয়াছেন। প্রিয়তমের 
নখরাঘাতে কোমল কুচযুগ ক্ষতবিক্ষত, দশনাঘাতে ওষ্ঠাধর অতীব ক্রিষ্ট, উচ্চশবে 
হাপিবারও উপায় নাই। তবু তাদের অন্তর নখের আবেশে বিভোর--জীবন 
যৌবন ধন্য _নারীজন্ম সার্থক। তারপর মিলন-রজনী অবসানে প্রমন্ধারা বাসর- 
শযা। ত্যাগ করিয়! লাজনম্রনয়নে, সরম-জড়িত চরণে বাহিরে আসিতেছেন_- 
তার্দের ঢলঢল যৌবনভরে টলটল তগ্গাত্রে সর্বত্র রতিসম্ভোগ-চিহ্ছ দেখিয়া 
হর্যানরাগে তারা আরক্তবদন! হইয়া! উঠিতেছেন। কেহুবা সেই বাসর-শয্য। 
প্রান্তেই আলুলিতকুস্তলা, বিশ্রস্তবসন৷ হইয়৷ তন্দ্রাবেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। 

হেয়স্ত দৃশ্ঠ বর্ণনায় কৰি প্রকৃতি অপেক্ষা প্রমদাদের দিকেই বেশী দৃষ্টি 
দিয়াছেন। হয়ত এ সময় নিসর্গশোভায় আকর্ষণীয় তেমন কিছু খৃস্জিয়া পান 
নাই। 

লীত-_-এদৃশ্টে বনুদ্ধরা বিবিধ শশ্কসম্পদে পরিপৃর্ণা। বনপ্রান্তর ক্রৌঞ্চ- 
মিথুনের কলকাকলিতে পরিপূর্ণ । এখন রুদ্ধ-বাতায়ন প্রাসাদকক্ষের কৰো 
পরিবেশ, উজ্জল রবিকিরণ, দীপ্ত-বহ্নিতাপ, প্রগাঢযৌবনা রমণী-সম্ভোগ, উঞ্ণ- 
বেশবাস ধারণ খুবই ভাল লাগে। নির্ণল চন্দ্রকিরণ, সুশীতল সমীরণ, চন্দ্রতারকা- 
শোভিত নিশীথ গগনশোভ1 এসব আর তেমন আনন্দ দেয় না। এই খতুতে 
যুবক যুবতীর স্বতঃই ভোগলোভী হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল শৃঙ্গার-সংগ্রামেও 
ক্লান্তি আসে না । কামনা-মর্দির যুবকেরা সার] নিশি উন্মদ রতিরণে মন্ত থাকিয়। 
যুবতীদের দলিত মথিত করে। চরম পুলকে শিহরিতদেহা, ছ্েদনিষিক্তঙন 
কামিনীরা প্রভাতের মৃদু শীতল সমীরে তৃপ্তি লাভ করে । এখন শীতকে পরাভূত 
করিবার একমান্র উপায় কামোদ্দীপক যগ্দিরাসেবন এবং উত্তপ্ত রমণীবক্ষের একান্ত 
সংস্পর্শলা। এসময় দিকে দিকে শুধু.উচ্ছল রতি-ক্রীড়া । প্রভাতে উঠিলেই, 


ব. 


দেখা যাইবে কোন যুবতী প্রিয়তম কর্তৃক মিজদেহ নিঃশেষে পরিতূক্ত দেখিয়া, 
নির্দয় আলিংগনে স্তনবৃন্ত কুঞ্চিত, আনমিত' দেখিয়1--'আসব মতৃতা অপগত 
হওয়ায় বাসক-শয়ন ত্যাগ করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছে। নিতহের 
পুপকাঞ্চী ছিন্ন-ভিন্ন, কের পুষ্পমাপিক৷ দলিত মধিত, এলাপ্লিতকেশা, বিশস্ত- 
বসনা- নগ্রগভীর নাভিদেশ লইয়। প্রস্থান করিতেছে, এবং ক্রিষ্ট, পিষ্ট, দেহ 
পুনরায় প্রসাধিত করিতেছে। 

বসন্ত-কবি বসম্তকে বীর যোধুবেশে কল্পনা করিয়াছেন। বসস্তবীর 
ভ্রমরপংক্তি-গুণ-সমদ্থি ত পুষ্পধনূ, আত্রমুকুলের শর লইয়! মদন-মহোৎ্সবে সমাগত 
হইয়াছেন। ধরণীবক্ষে এখন অফুরান কুন্থমের সমারোহ, অতি রমণীয় সারাটি 
দিনমান, রম্য গোধুলী, রজনী ন্থুখকর। 

সহকার শাখাগুলি মুকুলের ভারে আনমিত, অশোকের সার!1টি অঙ্গ রক্তরাগে 
সমাকুল, পল্পবিনী মাধবীলতা৷ ফুলভারে টলমল, কিংশুক-কুরুবকের বনে মত্ত মলয়ার . 
ঢেউ, পলাশের বনে বনে লেলিহান বহি-শিখ | খতুরাজ বনস্তের পরশে নাত্িকার 
মদনতাপে জরজরতহু, পুণ্পমদিরা৷ সেবনে ঢুলুঢুলু আবি, অস্ফুটবাক্‌। তাদের দেহ 
আবেশে এপায়িত, নিবী-বন্ধন শিথিল, অঙ্গ-আবরণ গ্ঘলিত-_তার! প্রায় নগ্নিকা 
অবস্থায় প্রিয়তমের বক্ষে ঢলিয়া পড়িতেছে। তাহাদের পত্র-লেখা! শোভিত 
বিশ্বাধরে, শুভ্র সমুন্নত ছুটি স্তনাভ্যন্তরে বন্দু বিন্দু ঘর্মরাজি অঙ্গজাত মুক্তাফণের 
স্তায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলের কুহুতান, ভ্রমর- 
বৃন্দের মধুগুঞজন, মৃহু মহ মলয় পবন-__সব একত্রে মিলিয়৷ সংযতচিত্ত মুনিখধিদেরও 
মন হরণ করিয়া লইতেছে-__কামনাকুলিত চিত্ত যুবকদের কথা কি বলিব। 

খতুরাঁজ বসন্ত-সহচর কাম হস্তে কিংশুক পুশ্পের ধনু লইয়, তাহাতে আবার 
অলিপংক্তির গুণ এবং আত্রমুক্পের শর আরোপিত করিয়া, মলয়রূপ মত্তকরী পৃষ্ঠে 
আরোহণ করি, সুধাংশুরূপ ছত্র মন্তকে ধারণ করিয়া! এবং পিকবরের শুতিগীতে 
বন্দিত হইয়। বিশ্ব বিজয়ে বাহির হইয়াছেন। খতুরাজ সবার মনক্ামনা পুর্ণ 
করুন। ্‌ ৃ 
এইখানে মহাকবি নিধন তার ধতৃসংহার গীতিকাব্যের বনিক . 
টানিয়াছেন। রি 

প্রসকষ শেষ করিবার রব অবনত মন্কে স্বীকার করি ষে কালিঘাসের মত 
একজন বিশ্ব-বন্দিত মহাকবির কাব্যের সুই; অঙ্বাদ সাদৃশ ব্যক্কির পক্ষে কাট 


তাহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হুইবার আপ্রাণ চেষ্ট1! করিম্বাছি এবং মূলের ভাবগত 
এবং যতদুর সম্ভব ভাষাগত রসধার] অক্ষপ্র রাখিবার প্রয়াদ পাইয্রাছি। তবু 
অনুবাদ অনুবাদই, তাহা কখনই মূলের সমকক্ষ হইবার স্পর্ধা করিতে পারে না। 
কাব্যাঙ্ছরাগী পাঠক মত্কৃত অন্থবা্দপাঠে যদি কালিদাপের ভাবধারার কিঞ্চিৎমাত্র 
রসাস্বাদও করিতে পারেন তবেই নিজের শ্রম ও অধ্যবসায় সার্থক বলিয়। 
মনে করিব । 

পরিশেষে মহাকবির ছুইখানি সুললিত গীতিকাব্য একত্রে গ্রথিত করিবার 
স্বযোগ করিয়া! দেওয়ার জন্ত আমি আমার আবাল্য শ্হদ গ্রহরিধন 
মুখোপাধ্যায় এবং শতরূপার কর্ণধার সোদরোপম শ্রীনির্মলকুমার খার নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরা এর সবটুকু কৃতিত্বেরই দাবী করিতে পারেন। তাদেরই 
আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আমার এই সাহিত্য প্রচেষ্টা ফলব্তী হইল। এ খণ 
অপরিশোধ্য ৷ 

অলমতি বিস্তরেণ__ 


“কিরণ-ভিল।” ভ্রীঅমরচাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কদমতলা, হাওড়! ( কাব্যতীর্ঘ ) 





কশ্চিৎ কাস্তাবিরহগুরুণ। শ্বাধিকার প্রমস্তঃ 
শাপেনাস্তংগমিতমহিম। বর্ষ ভোগ্যেন ভর্ত,3 | 
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া সা নপুণ্যোদকেধু, 
নিপ্ধচ্ছায়াতরুযু বসতিং রামগির্ধ্যা শ্রমেধু ॥ ১ ॥ 


৯১ 


অলকাধিপতি কুবের-কাননে মালী ছিল এক যক্ষ, 
প্রণয়-কুজনে নিরত সদাই, কাজে নাহি ছিল লক্ষ্য 1 

সে কারণে নাশি” মহিমা তাহার শাপ দিল। প্রভু তারে, 
ভুঞ্জিতে হবে একটি বরষ বিরহের গুরুভারে । 

বাধিল সে বাসা রামগিরিশিরে বিরহ-ব্যথিত প্রাণে, 
তরু-ছায়া-ঘের! পুণ্যসলিলা জনকতনয়া স্গানে ॥ 


তশ্থিননপ্রৌ কতিচিদবপাবিপ্রযুক্তঃ স কামী 
নীত্বা মাসান্‌ কনক বলয়ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ | 
আবাঢ়ন্ত প্রথম দিবসে ম্ঘেমাশ্লিই্সানুং 
বপ্রক্রীড়াপরিণ তগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২॥ 


সং 


সেই গিরিশিরে একে একে যবে কেটে গেল আট মাস, 
কান্তা-বিরহে জ্বরজ্বর তমু ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস । 

ক্ষীণ কর হ'তে সোনার বলয় হেলায় পড়িল খসি+, 
সুদুর গগনে খোজে সে প্রিগ্নারে রামগিরিশিরে বসি”; 
হেরি' আধাঢ়ের প্রথম দিবসে ঘন মেঘ সমাগত, পিছে 
ভাবিল ধক্ষ গঞ্জরাজ বুঝি উৎখাতকেলিরত ॥ 


মেঘদুত 
তন্ত স্থিত্বা কথমপি পুর: কৌতুকাধানহেতো-_ | 
রস্তরর্বাম্পশ্চিরমন্ুচরে] রাজ-রাজন্য দূধ্যো। 
মেঘালোকে ভবতি স্থথিনোহপ্যন্তখা-বৃত্তি চেতঃ 
কণাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনদু্রসংস্থে ॥ ৩ ॥ 


৩ 


সহসা সমুখে হেরিয়া সে মেঘে প্রিয়ারে পড়িল মনে ; 
কার চিত নাহি হয় উতলিত মেঘরাজি দরশনে । 
কোনমতে হায় রুধি' আখিজল ভাবে রাজ-অনুচর 
প্রিয়জন সাথে মিলিয় যাহার! স্ুখল্োতে সঞ্চর, 
তাদেরও হৃদয় মেঘ দরশনে কত উঠে ব্যাকুলিয়।, 
বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত যে জন, কেমনে ধরে সে হিয়া ॥। 


প্রত্যাসন্নে নভসি দয্লিতাজীবিতালম্বনার্থা 
জীমূতেন ব্বকুশলমক্সীং হারয়িষ্যন্‌ প্রবৃত্তিম্‌ । 

স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুন্গমৈঃ কল্লিতা্ঘ্যায় তশ্মৈ 
গ্লীতঃ গ্লীতি-প্রমুখ-বচনং শ্বাগতং ব্যজহার ॥ ৪ 


৪ 


আসিছে শ্রাবণ ঘন ঘোর মেঘে ধরণীরে আধারিয়া, 
প্রিয়তমা মোর  দুর্মিত বিহনে কেমনে ধরিবে হিয়া 
বিরহ-অনলে ত্যজিবে পরাণ প্রাণাধিকা সহচরী 

না যদি পাঠাই কুশল বার্তা জলদে বাহন করি”। 
কুটজ-কুম্থমে সাজায়ে অর্ধ্য প্রাণের আকুতি ভরে 
প্রেমগ্রীতিমাখা৷ মধুর বচনে তুষিল সে জলধরে ॥ 


গুর্ববমেঘ রা 
ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ রু মেঘঃ 
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনণীয়াঃ । 
ইত্যোত্নুক্যাদপরিগণয়ন্‌ গুহকন্তং যযাচে 
কামার্ত হি প্রকতিকূপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ € ॥ 


৫ 


ধূম, বারি, আলো বাতাসেতে গড়া কোথা মেঘ অচেতন, 
কোথা সচেতন ইন্দ্রিয়ে পটু প্রাণীদের বিবরণ ; 

বারেকের তরে একথা ঘক্ষ ভাবিল না মনে মনে 

ব্যগ্রতা হেতু ভুলি” গেল ভেদ চেতনে ও অচেতনে । 
নিষ্রাণ মেঘে জানাল ক্ষ সকাতর আবেদন 

জীবে নিজশবে কোন ভেদাভেদ বোঝে কি কামুকজন ॥। 


জাত্তং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্ষরাবর্তকানাং 
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামন্ধপং মঘোনঃ | 
তেনাধিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দুরবন্ধুর্গতোহহং 
যাজ্ঞ। মোঘ! বরমধিগুণে নাধমে লব্ব-কামা ॥ ৬॥ 


৬ 


ভুবন-বিদিত পুফরকুলে জন্ম তোমার জানি, 
ইন্দ্-সেবক বহুরূপী তুমি একথাও মনে মানি । 
বিধাতা বিমুখ বহু দুরদেশে পড়ে আছে সহচরী,-- 
তাই তো তোমার কাছে ওগো ! মেঘ প্রার্থনা আমি করি, 
মহতের কাছে প্রার্থনা ভাল না হলেও ফলোদয়-_ ৷ | 
অধমের কাছে ঈশ্িত-লাভ-_সে তো কভু ভাল নয় ॥ 


মেঘদুত 
সম্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ ! প্রিয়ায়ঃ 
সঙ্গেশং মে হর ধনপতি-ক্রোধ-বিষ্লেফিতন্য । 
গম্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণ!ং 
বাহোগ্যানস্থিত-হর শিরশন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭॥ 


৭ 


কুপিত কুবের প্রিয়াপাশ হ'তে দিয়েছে নির্বাসন 
তব পাশে তাই লইন্থু শরণ, হে জলদ | সে কারণ; 
তাপিত জনের আশ্রয় তুমি! এ মিনতি জলধর 
মোর সমাচার লয়ে অলকায় যাও তুমি সত্বর ; 
যক্ষপুরীর বহিরুগ্ভানে আছে শিব মহাবলী, 

তাহারি ললাট চন্দ্রকিরণে ধৌত হর্ম্যাবলী ॥ 


ত্বামাক্ষচং পবন-পদবীমুদৃগৃহীতালকাস্ত।ঃ 
প্রেক্ষিষ্যস্তে পথিকবনিতাঃ গ্রত্যয়াদাশ্বস্ত্যঃ | 

কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যপেক্ষেত জায়াং 

ন স্তাদন্তোহপ্যহমিব জনে যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮1 


৮. 


বায়ুপথে যবে উড়ে ষাবে তুমি ধীর মন্থর গতি 

পথিক বধূর! তুলিয়া অলক চাহিবে তোমার প্রতি) 

হেরিয়া তোমারে পাবে আশ্বাস-_পতিরে পাইবে পাশে । 
তাই তুমি যবে নবঘনবেশে দেখা দাও নীলাকাশে_ নু পা 
বিরহ-বিধুরা প্রেয়সীর ছুখে কেবা রহে উদাসীন... 
আমার মতন--ওগো কালো মেঘ 1 নহেক যে সর 


|  পুর্বামেঘ 
মন্দং মন্দং সুদূতি পবনশ্চাহকূলো যথা ত্বাং. 
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকন্তে সগন্ধঃ | % 
গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ার,.নমাবদ্ধমালাঃ 
মেবি্যন্তে নয়ন-নুভগং খে ভবস্তং ব্লাকাঃ | 


৪) 


ধীরে ধ'রে তুমি ভেসে চলে যাবে অনুকূল বায়ুভরে ; 
তৃষিত চাতক তুধিবে তোমায় মিলিত মধুর স্বরে; 
আসিলে তাদের গর্ভের কাল মাল বেঁধে উড়ে চলে, 
বলাকার শ্রেণী মনোহর বেশে দূর গগনের তলে; 
তোমারি সেবায় নিয়োজিত তারা ওগো ! প্রিয় দরশন)- 
অভ্যাসবশে সেবকের মত করিবে আপ্যায়ন ॥ 


তাঞ্চাবস্ং দ্িবস-গণনাতৎপরামেকপত্বী-- 
মব্যাপন্নামবিহতগতিদ্র ক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্‌। 
আশাবন্ধঃ কুন্মসদৃশং প্রায়শো হঙ্গনানাং 
সহ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি | ১*॥ 


১০ 


সত্বরগতি চলে যাও মেঘ ! ভ্রাতৃজায়ার কাছে, 

দিন গুণে গুণে পতিব্রতা সে কোনমতে বেঁচে আছে। 

দুর অলকায় বক্ষ-কুটারে যাঁপিছে সে নিশিদিন; 

দেখিতে পাইবে তাহারে বন্ধু! বিরহেতে তুক্ষীণ। 

ফুলের মতন রমণী হৃদয় আশা লয়ে বেঁচে থাকে | 
লে সে আশা ছঃসহ ব্যথা গ্রাস ক'রে নেয় তাকে ॥ 


* চাতকতোযগ্র.৫--অভ্ভত এইরূপ পাঠ দেখা যায় 


মেঘদৃত 
কর্ত,ং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্কমবন্ধ্যাং 
তচ্ছত্বা তে শ্রবণনুভগং গজ্জিতং মানসোৎকাঃ | 


আ। টকলাসাদ্‌ বিস-কিশপয়চ্ছেদপাথেয় বস্তঃ 
সম্পৎস্স্তে নভলি ভবতো। রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥ 


৯৯ 


পরশে তোমার হইবে শ্যামল উষর ধরণীতল, 
সিক্ত মাটির বক্ষে জাগিবে ভেকের ছত্রদল ; 
শ্রতিন্ুখকর শুনি” তব নাদ মরালীরা চঞ্চল 
উড়িয়া চলিবে মানসের পথে ওষ্ঠে কমল-দল ; 
কৈলাসাবধি সাথী হবে তারা, কহিবেক কত কথা৷ 
ঘুচাতে তোমার সুদূর পথের ছুঃসহ নীরবতা ॥ 


আপৃচ্ছস্য প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং, 

বন্দ্যৈঃ পুংস।ং রঘুপতিপদৈরক্কিতং মেঘলানু । 
কালে কালে ভবতি ভবতো যন্ত সংযোগমেত্য 
নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো৷ বাম্পমুষ্তম্‌ ॥ ১২ ॥ 


১ 


জগৎ-পুজ্য রঘুপতিপদ আকা যার মেঘলায়-_ 

তুঙ্গম সেই রামগিরি পাশে জলদ ! লয়ে৷ বিদায় ; 
প্রিয়সখা তব, ভুলিও না তারে করিতে আলিঙ্গন: 
প্রতি বরষায় তোমা সাথে তার স্থনিবিড় আলাপন । 
নব বারিধারা ঢেলে দাও যবে পর্বত-সানুদেশে 
হৃদয়-নিহিত নেহরস তার উছসে বাম্পবেশে ॥ 


পর্বে 


ম্বার্গং তাবচ্চুণু কথয়তন্বংগ্রয়াণাগ্ররূপং 

সদ্দেশং মে তামু জলদ! শ্রোহ্তসি শ্রোত্র-পেয়ম্‌ ৷ 
খিষ্নঃ খিশ্নঃ শিখরিষু পদং ন্ন্য গম্ভাসি যত্র 

ক্ষীণঃ ক্মীণঃ পরিলঘু পয়ঃ শ্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩ ॥ 


১৩ 


কোন পথ ধরে ধাবে অলকায় কহি, কর অবধান, 
তারপরে শোন সুমধুর মম সমাচার মতিমান্‌ ! 
চলিতে চলিতে পথশ্রমে তব যখনি আসিবে শ্রাস্তি 
পর্বতচুড়ে পদ রাখি সখা ! জুড়ায়ো পথের ক্লান্তি, 
সুদীর্ঘ পথ সঞ্চরি” যদি হ'য়ে পড় পিপাসিত-- 
আোতন্বিনীর স্বচ্ছ সলিলে শান্ত করিও চিত ॥ 


অদ্রেঃ শূঙ্গং হরতি পবন; কিং স্বিদদিত্যুনুখীভি-_ 
ঘষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ | 
স্থানাদম্মাৎ সরসনিচুলাহৎ্পতোদঙ মুখঃ খং 
দিওনাগানাং পথি পরিহরন্‌ স্থুলহস্তাবলেপাঁন্‌॥ ১৪ 


১৪ 


প্রবল তোমার উৎসাহ হেরি' অপ্সরী, কিন্নরী 

তুলিয়া বদন হেরিবে তোমায় মুগ্ধ নয়ন ভরি? ; 
ভাবিবে পবন উড়াইবে বুঝি পর্বতচূড়া শেষে 1__ 
তাহাদের ছেড়ে চলে যেয়ো সেই আর্দ্র বেতের দেশে; 
সেথ। হ'তে যেয়ো সোজা উত্তরে এড়ায়ে পথের ধাধা 
দিকে দিকে আছে দিঙনাগ কত শু'ড় তুলে দেবে বাধা 


৩ 


| মেঘদুত 
রত্রচ্ছায়/-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্ত1ৎ 
বল্মীকাগ্রাৎ্থ প্রভবতি ধনুঃ খগ্ুমাথগুলম্ত 
যেন শ্টামং বপুরতিতর1ং কাস্তিমাপৎস্ততে তে * 
বরেণেব স্ষরিতরুচিনা গোপবেশন্ত বিষ্টোঃ ॥ ১৫| 


১৫ 


বল্সিক-সপ ভেদি প্ামধন্থু শোভিবে গগন গায়ে, 

শত বরণের মণিময় আভা ঝলকিবে তব কায়ে ;' 
শ্যামতন্নু তব উছলি উঠিবে মোহন কান্তি পেয়ে 

মুগ্ধ নয়নে বিশ্ব জগৎ রবে তোম। পানে চেয়ে । 
নবঘনশ্যাম মুরতি তোমার শোভায় উঠিবে ভরি 
গোপবেশে যেন দাড়ায়ে কৃষ্ণ শিরে শিখিপাখা ধরি” ॥ 


ত্বয্যায়ত্তং কধিফলমিতি ভ্রবিলা নানভিজ্ঞেঃ 
গ্রীতি-লিগ্ধৈর্জনপদবধূ-লোচনৈঃ পীয়মানঃ | 

সছ্যঃ সীরোৎকষণন্থরভি ক্ষেব্রমারুহা মালং 

কিঞিৎ পশ্চাদ্‌ ব্রজ লঘুগতিভূ়ি এবোত্তরেণ ॥ ১৬ 


১৬ 


কবিত ভূমি হবে সুশ্তামল তোমার পরশ পেয়ে, 


জনপদবধূ তৃষিত নয়নে রবে তোমা পানে চেয়ে 
সরল গ্রাম্য কৃষক'বধূরা- জ্রবিলাসে নাই শান্‌ 


শ্লীতি-ুধামাখা! জাখির দিঠিতে তোমারে সিন পান ॥ 
হল-কর্ষিত মাটির গন্ধে স্থরভিত মাল ভূমি এডি 


* পশ্চাতে রাখি" ধীর লদ্বুপদে উত্তরে যেক্সো তুমি ॥ 


পূর্ববমেঘ . | ১১ 
ত্বামালার প্রশমিতবনোপপ্রবং সাধু মূ্ধী 
বক্ষ্যত্যধশ্রমপরিগতং সানুমানাভ্রকৃটঃ 
ন ক্ষুপ্রোহপি প্রথম-ম্থক তাপেক্ষয় সংশ্রয়ায় 
প্রাপ্চে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথো চৈ ॥ ১৭ ॥ 


১৭ 


অঝোরে ঝরিবে তব ধারাজল আত্কুটের শিরে, 
নিদদাঘ-দগ্ধ বনরাজি পুনঃ শ্বামলিমা পাবে ফিরে; 

সেই কথা ম্মরি পুলকিত গিরি ধরিয়! শ্যামল বেশ 
মাথার উপর বসায়ে তোমারে নাশিবে পথের ব্লেশ। 
বন্ধু মাগিলে বন্ধু-শরণ কেবা থাকে উদাসীন, 

মহতের কথা ছেড়ে দাও সখা ! হোক না সে দীনহীন ॥ 


ছন্নোপান্তঃ পরিণতফল্টোতিভিঃ কাননামৈ-_ 
স্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ লিগ্থবেণী-সবর্পে 

নৃনং যাঁসত্যমর মিথুন প্রেক্ষণীয়া মবস্থাং 

মধ্যে শ্যামঃ শুন ইব ভূবঃ শেষবিস্তারপাুঃ || ১৮ ॥। 


১৮ 


শোভিছে আঅকানন কুঞ্জ পর্বত সামুদেশে 

পক ফলের সোনালী ঝলকে শোভনা মোহিনী বেশে। 
তুমি যবে সেই পর্ধতচূড়ে দেখা দিবে পে; পে ক 
বেণীর মতন চিষণকৃষণ নবজলধর রূপে ্‌ 
মনে হুবে যেন দেব-দম্পতী দরশন-দনোহর 
স্ামল-বৃস্ত, পাতুরতূমি পৃথিবীর পয়োধর ॥ 





১২ 


মেঘদূত 
স্থিত্বা তন্মিন্‌ বনচরবধূ-ভূককুঞ্জে মুহত্তং 
তোয়োৎ্সর্গ-ভ্রুততরগ তিস্তৎ্পরং বর্ম তীর্ণঃ | 
রেবাং দ্রক্ষ্যন্্্যাপলবিষমে বিন্ধ্যপার্দে বিশীণাং 
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্ষে গজন্য | ১৯ ॥ 


১৪) 


যাপি" ক্ষণকাল সে মধুকুঞ্জে পৰ্ত সানুদেশে,- 
বনের বধূরা ভ্রমিছে যেথায় মনোরম পরিবেশে- 
ত্যজি' জলভার ভ্রতগতি যাও নূতন পথেতে যদি 
হেরিবে সমুখে বিদ্ধ্যগিরির পাদমূলে এক নদী 
শিলাপথ বাহি' চলিয়াছে রেবা ক্ষীণ শ্রোতখানি বাঁকা 
গজরাজ গায়ে বিবিধ বর্ণে আঙ্াঞ্ছন? যেন আকা ॥। 





তশ্টাস্িকৈর্নগজমদৈর্বাসিতং বাস্তবৃ্টি-_. 
জর্থুকুঞপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গঙ্ছেঃ | 

অস্তঃসারং ঘন ! তুলয়িতৃৎ নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং * 
রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥ 


১০ 


ও ঢেউ দিয়ে যায় সে নদী কলম্বরা 


সলিল তাহার বনগজমদে তীব্র স্বরভি-ভরা। 
বরষণ শেষে সেই রেরা-বারি প্রাণভরে কোরো পান 
বাঁড়িবে শক্তি, লভিবে সাহস, হবে তুমি সারবান ; 
নারিবে পবন হারাতে তোমায়-_মানিবে সে পরাভব্‌; ; 


রিক্তা শুধু লঘৃতাই আনে, পূর্ণতা গৌরব ॥ 


পৃর্বমেঘ ১৩. 
নীপং দৃষ্ট' হরিতকপিশং কেশবৈরদ্ধরূটৈ__ 
রাবিভূত-প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চাগকচ্ছম্‌ । 
জদ্গবারণ্যেঘধিকস্ুরভিং গন্ধমাত্রায় চোর্বযাঃ 
সারঙ্গান্তে জললবমূচঃ সচয়িস্থাস্তি মার্গম্‌ ॥ ২১ ॥ 


৮৬৯, 


হরিতে হিরণে আধ-বিকশিত নব কদশ্বরাজি 

হেরিয়। মুগ্ধ যে সব মৃগেরা বিবিধ বর্ণে সাজি” 
বন-হৃদ-তীরে তাজা মুকুলিত ভূমিচম্পক-মূল 

চর্ণ করে মনের হরষে আরণ্য মৃগকুল 

বন্যমাটির মৃদু সুগন্ধে পুলকিত হয় যারা-_- 

তাহারা তোমায় দেখাইবে পথ, যদ্দি হও পথহারা ॥ 


গা 


অভ্ভোবিন্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্‌ বীক্ষমাণাঃ 
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়৷ নির্দিশস্তো বলাকাঃ। 
ত্বামাসাগ্য শ্তনিতসময়ে মানঘিষ্যন্তি সিদ্ধাং 
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসন্্রমাপিঙ্গিতানি ॥॥ ২২ ॥ 


বৃষ্টি বিন্দু গ্রহণে চতুর হেকিয়া চাতক দলে 

কিন্নর সহ কত কিন্নরী ভরমে সেই বনতলে- 
গুণিয় গুণিয়া দেখায় তাদের শুভ্র বলাকাসারি 
সহস1 কর্ণে পশে ধবে আপি' তব গর্জন ভারি 
ভীতা সখীগণ বাধে সখাদের নিবিড় আলিঙ্গনে 
তাইত ত তাহারা তুষিবে তোমায় মধুর সম্ভাষণে ॥ 


১.৪ 


মেঘদুত 
উৎপশ্ঠামি ক্রুতমপি সখে মতপ্রিয়ার্থ, যিযাসো: 
কাঁলক্ষেপং ককুণু-নুরভৌ পর্ববতে পর্বতে তে। 
শুরু পাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ শ্বাগতীরুত্য কেকাঃ 
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্‌ গন্তমাণ্ড ব্যবন্তেৎ || ২৩ ॥ 


ই ৩ 


জানি সখে ! তুমি মোর প্রিয় কাজে দ্রুত চলিয়াছ আজি, 
তবু মনে হয় পথে পথে আছে কত পর্ব তরাজি,__ 

কত সুরভিত কুসুম শৌভিছে তাহাদের শিরোভাগে 
কিছুকাল তুমি না কাটায়ে সেথা, যেতে কি পারিৰে আগে? 
কেকারব তুলি' শিখীর! জানাবে স্বাগত সম্ভাষণ 

সজল নয়নে চা'বে তোম। পানে--দ্রুত কারে পলায়ন || 


পাওওডচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সচিভিন্নৈ-_ 
নাঁড়ারভৈগূহবলিভূজামাকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ। 
ত্বয্যাসন্নে পরিণ তফল-শ্াম-জঘুবনাস্তাঃ 

সম্পৎশ্তন্তে কতিপয়দিনস্থায়ি হংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪।। 


২৪ ূ 
তব আগমনে দশার্ণগ্রাম পুলকে উঠিবে মাতি। 
মানসাভিমুখী হংসের! সেথা কাটাবে কয়েক রাতি। 
ফোটাকেতরীর বেড়া দিয়ে ঘেরা উপবন, হবে শাস্ত, 
পক্ষ জন্থু বর্ণেতে হবে রঞ্জিত বপ্রাস্ত,।. 


পথতরুশাখে কাঁক-শালিকের নীডূর্বাধা কলরবে 
মুখরিত হবে গ্রামপথগুলি-তুমি দেখা দ্রিবে ঘবে. 


পুর্বরাগ | ১৫ 
তেষাং দিক্ষু প্রথিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং 
গাত্ব। সন্ত ফলমবিকলং কামুকত্বন্ত লব্ধ! । 
তীরোপাস্তস্তনিত-স্বভগং পাশ্তসি স্বাছু ঘন্ম।ৎ 
সজভঙ্গং মুখমিব পয়ে! বেরবত্যাশ্চলোন্সি ।॥ ২৫ 11 


২৫ 


ভুবন-বিদিত বিদ্িশ। নগরী রাজধানী সেথাকার 
সেখানে পাইবে কামোপভোগের শত শত উপচার ;- 
ঘাটে ঘাটে কত রূপসী তরুণী কলরবে মুখরিত, 

তটের প্রান্তে বাক] ভূরুগুলি শ্রোতজলে বিশ্বিত ; 
চঞ্চল-স্রোতা বেত্রবতীর স্বচ্ছ মধুর বারি 

পান ক"রে তুমি লভিবে তৃপ্তি একথা বলিতে পারি ॥ 


স্‌ 


নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেন্তত্র বিশ্রামহেতো-_ 
স্বংসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রোপুস্পৈঃ কদদ্বৈঃ। 
যঃ পণ।-স্রী-রতিপরিমলোদগারিভিন্াগরাঁণী__ 
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্নাভিবোবনানি ॥ ২৬ 


২৬ 


নীচৈ পাহাড় সমুখে তাহার-_নামিয়! শিখনে তার 
ক্ষণ-বিশ্রামে দূর কোরো সখা ! পথের ক্লাস্তিভার । 
তোমার পরশে শিহরি উঠিবে কদম্ব ফুলরাজি, 
দেখিবে সেথায় বারঘনিতারা কুস্থমভূষণে সাজি? 
দেহ-পরিমলে শিলাগৃহতল করিয়াছে আমোদিত, 
যৌবন-মদে মস্ত নাগর রতি-রণে নিয়োজিত ॥. 


১৩৬ 


মেঘদূত 
বিশ্রাস্তঃ সন্‌ ত্র বন-নদী-তীরজাতানি সিঞ্__ 
নগ্যানানাং নব্জলকণের্থিকাজালকানি। 
গগুন্বেদাপনয়নরুজা ক্লাস্তকর্ণোৎপলানাং 
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরি চিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্‌ ॥। ২৭ 


২৭ 


ভুঞ্জি” সে শোভা কামনা-মদির, শ্রান্তি করিয়া দুর 

যেয়ে! নদী-তীরে ফুটিয়াছে যেথা ঘুখিকা স্ুপ্রচুর ; 

নব জলকণ] ছিটাইয়। দিও যুথিকীকলির মুখে 

পুষ্পচয়নে রত তরুণীরা চাহিয়। দেখিবে সুখে; 

গণ্ডে তাদের ঝরে স্বেদবারি, মলিন কর্ণ-কলি, 

আননে তাদের ছায়া ফেলে সথা ! যেয়ো উত্তরে চলি ॥ 


বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্তোত্তরাশাং 
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয় বিমুখ! মা ম্ম ভূরুজ্জয়িহ্তাঃ | 
বিছ্যুন্মামস্কুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং 
লে।লাপাঙ্ৈরধদি ন রমসে লোচনৈর্ঞিতোহসি || ২৮. 


২৮ 


উত্তরে যেতে যদিও তোমার পথ বেঁকে যায়,_- তবু 
উজ্জয়িনীর প্রাসাদ মালারে ভুলিয়া থেকো না কভু, 
সৌধশিখরে কত পুরনারী আয়ত নয়ন বাণে . 
চল চপলার চকিত চাহনি হানিবে তোমার পানে 


সে নয়নবাণে ষদি চিত তব নাহি হয় পুলকিত 


_হুর্ভাগা তুমি ! জীবন তোমার নিদারুণ বঞ্চিত ॥. 


পৃববমেঘ ১৭ 


বাঁচিক্ষোভ-স্তনিতবিহগশ্রেণিকাধীগুনায়াঃ 
সংস্পন্ত্যাঃ খলিতন্থভগং দপিতাবর্ুনাভেঃ। 
নিবিস্ধ্যায়াং পথি ভব-রসাভ্যান্তরঃ সন্নিপত্য 
স্্রীণামাগ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমে! ছি প্রিয়েবু॥॥ ২৯ ॥ 


২৯ 


সমুখে ছুটেছে প্রমত্তা নদী নিবিন্ধ্যা সে নাম, 

ঢেউএর আঘাতে বিহগ-কৃজনে বাজিছে কাঞ্চীদাম । 
খলিত-বসনা যুবতীর মত দেখায় ঘুর্দি-নাভি 

হেরি সে দৃশ্য রসের সাগর হৃদয়ে উঠিবে প্লাবি' 

নবীন]! প্রেমিকা জানাতে আপন নব অনুরাগ যথা 

ছলা, কলা আর আভাষে জাগায় প্রেমিকের বিহ্বলতা ॥ 


বেণীভূতপ্রতন্ছনলিলহসাবতীতন্ সিন্ধুঃ 

পাঁওুচ্ছায়া তটরুহুতরুভ্রংশিভিজার্ণপর্পৈঃ | 

মৌভাগ্যং তে স্ভগ ! বিরহাবস্থয়! ব্য্য়স্তী 
কার্শ/ং যেন ত্যজতি বিধিন। স ত্বয়ৈবোপপাগ্ঠঃ1। ৩০ ॥ 


৩৩ 


তোমারি বিরহে সে তটিনী আজ শু, মলিন, দীন, 

বিশীর্ণ-তম্ু, বেদীর মতন জলধারা অতি ক্ষীণ ; 

তটজ তরুর স্মলিত পত্রে পার কলেবর, 

তোমারি বিরহে সে দশা তাহার_জা নিও ভাগ্যধর | 

কতকাল পরে নবীন আষাটে হোলে তব-আগমন 

কেটে যায় যাতে কৃশতা৷ তাহার কোরো তার আয়োজন 
২ 


৯৮৮ 


মেঘদূত 


প্রীপ্যাবস্তীম্দূযনকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্‌ 
পুর্বেবোদ্দিষ্টামজসর পুরীং শ্ীবিশালাং বিশালাম্‌। 
স্বল্লীভূতে ন্ুচরিতফলে শ্বগিণাং গাং গতানাং 

শেখৈঃ পুণ্যৈহ্ব তমিব দিবঃ কাস্তিমৎ খগ্ডমেকম্‌ ॥ ৩১ | 


৩১. 


সম্মুখে পাবে সুবিশাল পুরী অবস্তী-রাজধাম 
ধন, জন, মানে, স্থুখে সম্পদে উজ্জয়িনী সে নাম 
স্বর্গবাসীরা স্ুকৃতির শেষে নেমে এনে ধরাতলে 
স্থজিয়াছে এই পবিত্র ভূমি শেষ পুণ্যের বলে। 
গ্রামবৃদ্ধেরা কথায় নিপুণ জ্ঞানবান, গুণবান, 
ধরামাঝে এক বর্গথণ্ড শোৌভিতেছে হ্যতিমান ॥ 


গু 


দীশর্ঘীকুর্ববন্‌ পটু মদকলং কৃজিতং সারসাঁনীং 
প্রত্যুষেধু স্ুটিতকমলামৌদমৈত্রীকষায়ঃ | 

যত্র শ্্রীণাং হরতি সুরতগ্নানিমঙ্গান্ুকুলঃ 

শিপ্রাবাঁতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ ॥ ৩২ ॥ 


৩২ 


প্রত্যুষে সেথা শিপ্রা-সমীর কমলগন্ধ মাখি' 
আমোদিত করি+ তোলে দশদিশি মধুসৌরভে ঢাকি' ূ 
সারস-কুজন দুর দৃরাস্তে ধীরে হড়াইয্া পড়ে .. 
মিলন-ব্যাকুল দযিতের মত তোবণ-মধুর স্বরে 
শৃঙ্গার-রণে ক্লান্ত প্রিপ্ার মুছে নেয় সব ক্লাস্তি-- 
'* শীতল পরশে জুড়াইয়া দেয় রমণ-জনিত শ্রাস্তি॥ 


পূর্ববমেধ | ১৯ 
জালোদৃগীর্ণেক্পচিতবপুঃ কেশসংস্কার-ধুপৈ- 
ব্ধুগ্রীত্যা ভবনশিখিভিদত্তনৃত্যোপহারঃ। 
হর্দেঘস্যাঃ কুন্মুম-নুর ভিঘধ্বখেদং নয়েখা 
লক্ষমীং পশ্ঠন্‌ ললিতবনিতা-পাদ-রাগাক্কিতেধু ॥ ৩৩ ॥ 


৩৩ 


কেশ-প্রসাধনে রতা নাগরীর কেশের গন্ধ সনে 
ধুপ-সৌরভ তুষিবে তোমায় বাহিরিয়া বাতায়নে । 
ভবন-শিখীরা তোমারে হেরিয়া নাচিবে পুচ্ছ তুলি' 
কুন্ুম-ভূষণ। পুর-ললনার। চেয়ে রবে সব ভুলি? । 
মনি-কুটিমে ভাতিবে তাদের রক্তিম পদশোভ। 
দুর কোরো পথশ্রান্তি নেহারি দৃশ্য সে মনোলোভা 


পি 
ভর্ত,ঃ কগ্চ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমণঃ 
পুণ্যং যাক্সাস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্তীশ্বর্ 


ধৃতোদ্ানং কুবলয়রজোগন্ধিভিগক্ষবত্যা- 
স্তোয়ক্রীড়ানির তযুবতি-আন-তিকৈর্মরুত্তিঃ ॥ ৩৪ | 


৩৪ 


উজ্জয়িনীর নগরপ্রান্তে গন্ধবতীর তীরে 

যেও একদিন ত্রিজগৎগুরু শঙ্কর মন্দিরে । 

নব ঘন নীল কান্তি তোমার প্রভুর ক সমা 

মুগ্ধ নয়নে প্রমথের! তাই সাদরে হেরিবে তোমা! । 
পাশে উদ্ভান পঞ্লপপরাগ-সৌরতে মনোহর! 
জলকেলিরতা যুবতীগণের দেহ 


নও 


মেঘদুত 


অপা্যন্তম্মিন জলধর ! মহাক লিমাসাগ্যকালে 
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানু 

কুর্ববন্‌ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শুলিনঃ শ্লাঘনীয়া-__ 
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্দ্যসে গঞ্জিতানাম্‌ ॥ ৩৫ | 


৩৫ 


আর একদিন যদি যাও তুমি মহাকাল-মন্দিরে 
অপেক্ষা কোরো সেথায় বন্ধু! সন্ধ্যা অবধি ধীরে ; 
সন্ধ্যারতির মধুর লগ্নে--বিবিধ বাছা সনে 

মিশ্রিত কোরে! ক তোমার ঘন ঘোর গঞ্জনে ; 
শুনি সেই ধ্বনি হবেন তৃপ্ত মহাকাল শুলপাঁণি, 
তুমিও লভিবে অমোঘ পুণ্য নিশ্চয় আমি জানি ॥ 


পাঁদন্তাসৈঃ কণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ 
রত্মচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈ: ক্লাস্তহত্তাঃ | 
বেশ্যান্তবত্তো নখ-পদ-হুথান্‌ প্রাপ্য বর্ধাগ্রবিন্দু- 
নামোক্ষ্যস্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্‌ কটাক্ষান্‌ ॥ ৩৬ | 


৩৬ 


নাচে তালে তালে দেবদাসীগণশ মন্দির চত্বরে, 


বাজে রিনি ঝিনি মেখল। তাদের গুরু নিতথ্ব'পরে ; 
রত্ব-খচিত চামর ব্যজনে ক্লাস্ত শিথিল হাতে . 


'তব জলকণা পড়িবে বরিষবা। নিঠুর নখরাঘাতে 


বাক1 নয়নের কটাক্ষ তারা হানিবেক বারে বারে 


মনে হবে যেন মধুকরঙ্রেনী উড়িছে দীর্ঘসারে 1 


পুর্ববমেঘ ১ 
পশ্চাহুচ্চভূজিতরুবনং মগুলেনাভিলীনঃ 
সান্ধ্য তেজ: প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ । 
বৃত্যারভে হর পশুপতেরা্রনাগাজিনেচ্ছাং 
শান্তোছেগন্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তিবান্তা ৩৭ ॥ 


৩৭ 


আরতির পরে প্রলয়-নৃত্যে মাতিবেন নটরাজ 
উর্ধে তুলিয়] সুবিশাল বাহু তরুসম বনমাঝ ; 
নব-বিকশিত রক্ত জবার দীপ্ত বরণ সম 

লয়ে দেহখানি সান্ধ্য রবির পরশেতে অন্গুপম 
শোনিত-আর্র নাগ চন্মের বাসনা মিটায়ো তার 
হেরি তব শিব-ভক্তি শাস্ত হবে চিত গিরিজার ॥ 


স 


গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং 
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে স্থচিভেগ্ৈস্তমোভিঃ। 
সৌদামিভ্তা কনকনিকষ-সিগ্ধয়! দর্শয়োব্বাঁণীং 
তোয়োৎসর্গস্ত নিতমূখরো মা ন্ম ভূধিরুবাস্তাঃ ৩৮ 


৩৮ 


নগর-নটীরা চলে অভিসারে ঘন তমোময়ী রাতে 
আলোক-বিহীন রাজপথ ধরি' সচকিত আখিপাতে ; 
 দেখাইও পথ ঝলকি' তড়িৎ নিকষ কনক সম, 
গুরু গর্জনে কাপায়ো না ধরা-_-এই অন্থরোধ মম । 
অবলা কোমলা রমণী তাহারা সদা সশঙ্ষপ্রাণ : 

বর্ষণ হ'তে বিরত থাকিয়া রেখে! ভাহাদের হান ॥ 


১৬ 


মেঘদূত 


তাং কন্তাঞ্চিদভবনবলতৌ সুগ্তপারাবতায়াং 
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যৎকলত্রঃ | 
ৃষ্টে স্ুর্ষ্যে পুনর পি ভবান্‌ বাহয়েদধবশেষং 
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থককত্যাঃ ॥ ৩৯ ॥ 


৩৪৯ 


ক্লাম্ত তোমার বিছ্যৎ-প্রিয়া ঘন ঘন শিহরণে, 

কোন ভবনের শিখরে যামিনী যাপিও তাহারি সনে; 
কপোতের দল নিত্রিত সেথা--ঘুমায়ো তাদেরই সাথে 
শেষ পথে পুনঃ করিও যাত্রা তপন উদ্দিলে প্রাতে। 
বন্ধুর কাজে নিয়োজিত যারা বন্ধুর অনুরোধে 

তাহারা কি কভু নিবৃত্ত হয় সাময়িক প্রতিরোধে ॥ 


গা 


তশ্মিন্‌ কালে নয়ন-সলিলং যোধিতাং খণ্ডিতানাং 
শাস্তিং নেক়ং প্রণয়িভিরতো বর্ম ভানোস্তাজাশু। 
প্রালেয়াশ্রৎ কমলবদ্দনাৎ সোহপি হর্ভং নলিস্তাঃ 
প্রত্যাবৃত্তত্বয্ি কররুধি শ্াদনল্লাভ্যন্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥ 


৪8০ 


অভিসার শেষে প্রণরীরা যবে নিজ গৃহে ফিরে আসি' 
খণ্ডিতা সব প্রেয়সীগণের যুছাবে অশ্ররাশি ; 
ছেড়ে দিও তুমি অরুণের পথ,-_-তিনিও ফিরিয়া! এসে 
কমল-আখির শিশির-অশ্রু মুছাবেন ভালবেসে ; 


_তপনের পথ রোধ করি সখা 1 নিজ দেহ আবরণে 
শরবিদ্বেষভাগী হবে তুমি তার, বল, কেন অকারণে ॥ 


পূর্ববমেঘ হত 


গভ্ভীরায়াঃ পয়সি সরি তশ্চেতলীব প্রসন্নে 
ছায়াত্মাপি প্রক্কতিস্বভগে! লপ্ম/তে তে প্রবেশম্‌। 
তন্মাদন্যাঃ কুমুদ বিশদান্তর্লি ত্বং ন ধৈর্ধ্যা- 
ন্মোঘীকর্ত.ং চটুলশফরো দ্রর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১ ॥ 


৪১ 


সদা-প্রসন্ন চিত্তের মত ন্বচ্ছ সলিলে ভরা . 

গম্ভীর! বুকে বিষ্বিত হ'য়ে ছায়ারূপে দিও ধরা । 
বহুদিন পরে হেরিয়া তোম।রে ভুবনমোহন বেশে 
উছলি উঠিবে তটিনী-বক্ষ,__চাহিবে সে মৃছ হেসে। 
কুমুদ-শুভ্র শফরী আখিতে চেয়ে রবে তোম] পানে 
নিরাশ কোরে! না তাহারে বন্ধু! তব প্রেমবারি দানে 


স 


তন্তযাঃ কিঞিৎ করধূতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং 

হৃত্ব! নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতদ্বম্‌। 

প্রস্থান তে কথমপি সখে। লঘমানন্ত ভাবি 
জ্ঞাতীশ্বাদে। বিবৃতজঘনাং কে। বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২ ॥ 


৪২ 


দেখিবে সে নদী তোমারি বিরহে পড়ে আছে ক্ষীণ স্রোতে 
সলিল-বসন পড়েছে খপিয়া তট-নিতন্ব হ'তে ; 

নগ্ন জঙ্ব! ঢাকিবার তরে বেতস লতিকাগুলি 

যেন সে শ্বলিত ন্ুুনীল বসন টানিয়া নিতেছে তুলি'। 
ছাড়িয়া তাহারে তাড়াতাড়ি সখা ! যেতে কি পারিবে হায় ! 
বিবৃত-জঘন। নারীরে ত্যজিয়া সহজে কি যাওয়া যায় ॥ 


৪ 


মেঘদূত 
ত্বলিষ্যন্দোচ্ছুনিতবন্ধা গন্ধম্পর্ক রম্যঃ 
শ্রোতোরঙ্ধধবনিত-ন্ভগং দত্তিভিঃ পীয়মান: | 
নীচৈর্বান্তত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে 
শীতো৷ বায়ুঃ পরিণমক্রিতা কাঁননোতুদ্বরাণাম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 


৪৩ 


গম্ভীরা ছাড়ি যেয়ো দেবগিরি চম্বল নদীতীরে 
বর্ষণ-সাত পুলকিত ধরা তিতিছে বৃগ্রি-নীরে £ 
মাটির গন্ধে সুরভিত বায়ু গজেরা করিছে পান 
নাসিক রন্ধে বাজে বুংহিত, আবেশত্বপ্ত প্রাণ ; 
সজল বাতাসে কাননে কাননে ডুমুর উঠেছে পাকি" 
বহিছে শীতল সুখ সমীরণ তাহারি গন্ধ মাখি? ॥। 


্ 


তত্র স্কন্দং নিয়ত-বসতিং পুম্পমেধী কতাত্মা 
পুষ্পাসারৈঃ ন্বপয়তু ভবান্‌ ব্যোমগঙ্গ-জলাদ্রৈঠি। 
রক্ষাহেতোর্নব্শশিভূতা বাসবীনাং চমৃন।_ 
মত্যাদ্দিত্যং হুতবহুমুখে সম্ভ.তং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৪ ॥ 


০০ 


রক্ষা করিতে বাসবীয় সেনা শঙ্কর ত্রিলোচন 
হুতাশন মাঝে যে তীব্র তেজ করিলা নিক্ষেপণ, 
যে তেজের কাছে: আদিত্য-তেজ পরাভবে পরিষ্ান, 
সেই তেজোভূত ষড়ানন সেথা নিত্য নিহাজিজার। ৫ 
পুষ্প আকার ধরিয়া তাহারে তৃপ্ত করিও স্নানে 
' ব্যোমগঙ্গার সলিল-সিক্ত কুস্থুম-অর্ধ্য দানে ॥ 


 পূর্ববমেঘ ২৫ 
জ্যোতির্লেখাবলক্বি গলিতং যন্ত বর্থং ভবানী 
পুত্র-প্রেম্ণ! কুবলয়-দল-প্রাপি কর্ণে করো'তি 
ধোতাপাঙ্গং হর-শশি-রুচা পাঁবকেন্তং ময়ুরং 
পশ্চাদব্দ্িগ্রহণ-গুরু ভির্গজ্জিতৈর্নগুয়েখা | ৪৫ | 


৪৫ 


ময়ুর-বাহন দেব ষড়ানন গধিবত শিখী তার 
চন্দ্রশেখর ললাট-কিরণে শুভ নয়ন যার 

স্বয়ং গৌরী কুমারের স্সেহে কমলে তুচ্ছ করি 
চন্দ্রক-জীকা৷ পুচ্ছ যাহার কর্ণে রাখেন ধরি 
নাচায়ো৷ তাহারে শোভন ন্ৃত্য-ভঙ্গিতে নব নৰ 
মক্দ্রিত করি” শৈলমেখল! গুরু গর্নে তব ॥ 


ঙাঃ 


'আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্পজ্যিতাধব! 
সিদ্ধঘশ্ৈজলকণভয়াদ্‌ বীণিভিমুক্তমার্গঃ 

ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালভ্তাং মানয়িষ্যন্‌ 

ল্বোতোমূর্ত্যা ভূবি পরিণতাং রস্তিদেবন্ত কীত্তিম্‌ ! ৪৬ ॥ 


৪৬ 


শরবন-জাত দেব যড়াননে পুজিয়৷ ভক্তিনীরে 
দেবগিরি ছেড়ে চলে যেও মেঘ ! চম্বল নদীতীরে ; 
 দেখিবে সেথায় বীপাহাতে যত কিন্নর কিন্নরী 

বরবণ ভয়ে সরিয়া ধাড়াবে তব পথ পরিহুরি। রঃ পু 
ররস্তিদ্েবের কীর্ডি-প্রবাহ গোমেধ-জাত সে নদী, 
পরশ করিও পৃত বারি তার ভক্তিতে নিরবধি ॥ 


খ্৬ 


মেঘদুত 


্বধ্যা্দাতুং জলমবনতে শাঞ্লিণে বর্ণচৌরে 

তশ্যাঃ সিদ্ধোঃ পৃথুমপি তন্ুৎ দুরভাবাৎ প্রবাহ্ম্‌। 
প্রেক্িষ্যস্তে গগনগতয়ে। নৃনমীবর্জর্য দৃষ্টা-_ 
রেকং যুক্তাগণমিব ভূৃবঃ স্থুলমধ্যেন্দ্রনীলম্‌ ॥ ৪৭ | 


৪৭ 


দুর হ'তে হেরি” গগনবিহারী সিদ্ধ যক্ষগণ 

বিপুলা নদীরে ক্ষীণকায়া বলি” করিবে নিরীক্ষণ ; 
গুচ্ছে গুচ্ছে শ্বেতফেনরাজি স্থশোভিত চারিধারে 
মনে হবে যেন বন্থুধা-কণ্ গ্রথিত মুক্তাহারে ; 
মাঝে বিহ্বিত কৃষ্ণের মত ঘনশ্যাম রূপ তব 

দীপ্ত ইন্দ্রনীলমণি সম শোভা পাবে অভিনব ॥ 


ফঃ 


তামুত্তী্ধ্য ব্রজ পরিচিতভ্রলতাবিভ্রমাণাম্‌। 
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলসতকুষ্জসারগ্রভাণাম্‌ । 
কুন্দক্ষেপাহ্ুগমধুকর শ্রীমুষা মাত্মবিশ্বং 

পাত্রীকুর্বম্‌ দ্শপুরবধৃ-নেত্র-কৌতুহলাঁনাম্‌ ॥ ৪৮ ॥ 


৪৮ 


সে নদীর পারে দশপুরধাম, সেথা কুলবধূ সবে 

উর্ধে তুলিয়া হরিণী নয়ন তোমা পানে চেয়ে রবে 
সারি সারি কালো জখিতারাগুলি শুভ্র নয়নকোণে 
মধুপেরা যেন ছুটিয়৷ চলেছে কুন্দকুন্থম বনে; 
তাহাদের সেই তৃষিত আখির ষম্মুখভাগে এসে 


শ্বারেকের তরে দীড়ায়ো বন্ধু! ভূবন-ভোলানো বেশে ॥ 


পৃব্বমেঘ ২ 
্রন্ধাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়। গাহমানঃ 
কষেত্রং ক্ারপ্রধন পিশুনং কৌরবং তদ্‌ ভজেথা 
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্ধত্র গাণ্ীবধন্বা 
ধারাপাতৈত্বমিব কমলান্ভ্যবর্ষনুখানি ॥ ৪৯ ॥ 


৪৯ 


পশ্চাতে রাখি” দশপুরধাম কিঞ্চিৎ হেলি' বামে 
সম্মুখে পাবে কুরুক্ষেত্র ব্রক্মাবর্তধামে ; 

সরম্বতী ও দৃষদ্ধতীর মধ্যে সে দেবভূমি 

যেথা একদিন গাণ্তীব হাতে মহাবীর ফাল্গুনী 
রাজন্তগণে করিল। ধ্বংস হানি শত শিত শর 
তুমি কর যথ। ধার বরিষণ কমলদলের” পর ॥ 


১ 


হিত্বা হাঁলামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাস্কাং 
বন্ধুগ্রীত্য। সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে। 
কুত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সাঁরস্বতীনা- 
মন্তঃ শুদ্ধত্বমসি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণ; | ৫০ ॥ 


৫০ 


রেবতী-লোচন-বিস্বিত অতি মনোমত স্থুরা ছাড়ি” 

বন্ধুত বশে সমরে বিমুখ বলরাম হলধারী 

করিতেন পান সরস্বতীর পৃত পবিত্র নীর 

হে সৌম্য! তুমি ভুলিয়ে। না তারে, স্মরণে রাখিও স্থির | 
নির্মল কোরে। অন্তর তব পিয়। সেই লদী-বারি. 
বাহিরেতে তুমি রইবে কেবল কৃষ্ণবর্ণধারী ॥ 


৮ 


মেখদূত 
তম্মাদ্‌ গচ্ছেরম্থকনখলং শৈলরাজাবতীর্াং 
জহ্চোঃ কনা সগর-তনক়-স্বর্গসোপানপঙ,ক্তিম্। 
গৌরীবন্ৃ,-ভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্তেব ফেনৈঃ 
শস্তো: কেশগ্রহণমকরো দিন্দুলগ্োর্শিহস্তা ॥ ৫১ ॥ 


৫১ 


হেরিবে সমুখে শোভে কন্খল অতি মনোরম বেশে 
তুমুলোচ্ছাসে নামিছে গঙ্গ৷ হিমালয় সানুদেশে 
সগর বংশ তারিতে স্বর্গসোপানসরূপ ধরি, 
জহহু-কন্ঠা গোরী-ভ্রুকুটি হেলায় তুচ্ছ করি, 
সফেনভঙ্গে ছড়ায়ে পড়িছে অষ্টহান্ত করি? 
উন্মিহস্তে চন্দ্রহসিত ধূর্জটা-কেশ ধরি" ॥। 


তন্যাঃ পাতুৎ স্ুরগজ ইব ব্যোক্নি পশ্চার্ধলম্বী 
ত্বঞ্চেদচ্ছুদ্ফষটিক-বিশদং তর্কয়েভির্যযগন্তঃ | 

সংসর্পস্ত্যা সপদ্দি ভবতঃ শ্রোতদি ছায়য়াসৌ 
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরাম ॥ ৫২ | 


৫২ 


স্ষটিক-ন্যচ্ছ নির্ণল বারি করিতে চাহিলে পান 
লশ্বিত হ'য়ে আকাশের বুকে হয়ো৷ সখা! আগুয়ান; 
স্ুর-গজ সম দেহখানি তব প্রসারিয়' শ্রোতোপরি 


সিদ্ধ ছায়ায় তটিনী বক্ষ তুলিও শ্যামল করি?। 
০ মনে হবে যেন শুভ্রা গ্গা নীল যমুনার সাথে 
| অন্থানে আষি' মিলিয়াছে দোহে অভিরাম ব্ুষমাতে ॥ 


ৃ পুর্বমেধ | ২৮. 
আসীনানাং নুরভিতশিলং নাভিগঞ্ধর্ম গাণাং 
তন্তা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ। 
বক্ষ্যন্তধবশ্রমবিনয়নে তশ্থ শৃঙ্গ নিষগরঃ 
শোভাং শুভ্রত্বিনয়ন-বুষোৎখা তপক্কোপমেয়াম্‌ ॥ ৫৩ 


৫৩ 


কন্তরীমবগ নাভি-সৌরভে আমোদিত শিলাতল 

শুভ তুষারে চিরসমাহিত তুঙ্গ সে হিমাচল; 

শির হ'তে যার জাহ্নবীধারা নামিতেছে অবিরাম 
শ্রাস্ত পথিক ! সেই গিরিশিরে নিয়ো! ক্ষণ-বিশ্রাম 
শোভা পাবে তব শ্যাম রূপখানি শৈলশীর্ষ পর 
পঙ্কলিঞ্চ শৃংগেতে যেন শ্বেত হর-বৃষবর ॥। 


তঞ্চেদ্‌ বায়ো৷ সরতি সরল-্বদ্বসংঘট্ট জন্ম! 
বাঁধেতোকাক্ষপিত-চমরীবালভারে! দবাগ্নি | 
অর্হস্যেনং শময়িতৃমলং বারিধারাসহশ্তৈ 

রাপন্নান্তি প্রশমনফলাঃ সম্পদে। হা,তমানাম্‌ ॥ ৫৪ 


৫৪ 


লক্ষ লক্ষ সরল বৃক্ষ সংঘাতে লভি' কায 

ঘোর দ্বাবানল দিকে দিকে যবে ধ্বংসের কাজে ধায় 
দুলিঙ্গ উড়ি' করে বিদগ্ধ চমরীর কেশভার 
হিমাজধি বুকে জেগে ওঠে যবে আর্তের হাহাকার | 
শমিত করিও সেই দাবাগ্মি অজন্র বারিদানে 
মহতের ধন নিয়োজিত সদা আর্ত-বিপদ ত্রোণে ॥ 


মেঘদূত 
যে সংরস্তোৎপতনরভসাঃ স্বাঙলগভঙ্গায় তন্মিন্‌ 


মুক্তাধ্বানং সপদ্ি শরভা লঙ্যয়েমুর্ভবস্তম্‌ । 


তান্‌ কুব্বাথাস্তমূলকরকা বৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্‌ 
কে বান স্যঃ পরিভবপদং নিক্ষলারভযত্াাঃ ॥ ৫৫ ॥ 


৫৫ 


বাধাহীন পথে হিমালয়বাসী ভীমদেহী মহাবল 
উল্লম্ফনে ধেয়ে আসে যদি আদিম শরভ-দল, 

চুণ করিও অঙ্গ তাদের বরযিয়া শিলাবারি 

কম্পিত করি” সারাটি গগন গর্জন সাথে তারি । 
অহেতুক যার। বৃথা কাজে করে যত্বের অপচয় 

কেব! নাহি জানে ঘটে তাহাদের পদে পদে পরাজয় 


তত্র ব্যক্তং দষদি চরণন্তাসমদ্ধেন্দুমৌলেঃ 
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতব্লিং ভক্তিনআঃ পরীয়াঃ | 
যম্মিন্‌ দৃষ্টে করণবিগমা দৃর্ধমুদ্ধ.তপাপাঃ 
সংকল্লস্তে স্থিরগণপদপ্রাণ্চয়ে শরদ্দধানাঃ ॥ ৫৬ 


€৬ 


শঙ্কর পদচিহ্ন শোভিত প্রস্তর অগণন 

নিতি পূজে সেথা 'যক্ষ রক্ষ সিদ্ধাদি দেবগণ ; 
ভক্তিনভ্রচিত্তে সেগুলি করিও প্রদক্ষিণ. 
রশনে যার সব পাপ তাপ নিমেষেতে হয় লীন । 
শদ্ধা-ভক্তি বিগলিত চিতে শিবপদে যারা নত 

* অস্তিমে ঘটে শিবলোকে বাস প্রমথগণের মত ॥ 


 পুর্ববমেঘ | ৩১ 
শব্দায়স্তে মধূরমনিলৈঃ কীচকাঃ পৃর্ধ্যমাণাঃ 
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ে। গীয়তে কিন্নরীভিঃ ॥ 
নিহণদত্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ 
সঙ্গীতার্থে৷ নম্থ পশুপতেন্তর্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৭ ॥ 


৫৭ 


ংশ-রন্ধে প্রবেশি' অনিল তুলিছে বেনুর তান, 
কিন্নরীগণ গাহিছে মধুর ত্রিপুর-বিজয় গান ; 
তারি সনে যদি মুরজমন্দ্রে তোমার বজ্তম্বর 
গুরু গরজনে মন্দ্রিত করে পর্ত-কন্দর 
মিলিত বায সংগীতে গ্রীত হইবেন পশুপতি, 
হৃদয়ে তাহার জাগিবে হরষ পুলক গভীর অতি 


প্রালেয়াদ্রেকপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্‌ বিশেষান্‌ 
হসন্বারং তৃগুপতিষশোবত্স যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধম্‌। 
তেনোদীচীং দিশমন্ুলরেস্তিষ্যগায়মশোভী 

শ্যামঃ পাদে বলিনিয়মনাভ্যুগ্যতন্তেব বিফোোঃ ॥ ৫৮ ॥ 


৫৮ 


রহস্তেভর। হিমালয়তট ক্রিয়! অতিক্রম 
হংসদ্ধারে পঁছিবে তুমি মিটাতে পথের শ্রম ; 
ভূগুপতি যেথা স্থাপিলা কীন্তি দুর হিমাচল ধামে 
পর্বত ভেদি' স্থজিয়া সে পথ প্ক্রোঞ্চরন্ধ* নামে ; 
তির্যযগ গতি যেও উত্তরে সেই পথ অন্ুসরি' 
বলিরে ছলিতে শ্যাম পদ যেন তুলেছে বামন হরি 


৬২ 


মেঘদুত 
গত্বা চোর্ধাং দশমুখভুজো চ্ছা সিত-প্রস্থসন্ধে: 
কৈলানন্য ব্রিদ্শবনিতা -দর্পণস্তাতিধিঃ ন্তাঃ। 
শৃঙ্ষোচ্ছাৈঃ কুমুদবিশদৈর্যে। বিতত্য স্থিতঃ খং 
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যন্থকন্তাট্হাসঃ ॥ ৫৯ | 


৫৭) 


উর্ধে শোভিছে কৈলাস গিরি, -অতিথি হইও তথা, 
রাবণ-প্রতাপে সাচ্থুদেশ যার লভিয়াছে শিথিলত1 ; 
স্কটিকে গঠিত সেই গিরি যেন সুবিশাল দর্পণ __- 
বিশ্বিত যাহে প্রসাধনরতা। স্বর্বকামিনীগণ । 

ধবল শৃঙ্গ ছড়ায় আকাশে কুমুদ-কান্তি-রাশি, 

দিনে দিনে যেন জমিয়। উঠেছে শিবের অন্রহাসি ॥ 


উৎ্পশ্যামি ত্বয়ি তটগতে নিগ্ধ ভিন্নাঞ্নাভে 
সগ্ঃ কৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদ-গোরস্য ত্য । 
শোভামদ্রেঃ স্মিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়1ং ভবিত্রী _ 
মংসন্তস্তে সতি হলভ্ভতে। মেচকে বাসলীব | ৬৭ | 


নবকত্তিত গজদস্তের স্থুগৌর আভা-দীপ্ত 

সে গিরির বুকে শ্যাম তনু তব দলিতাঞ্জন-লিপ্ত 
শোভিবে যখন স্গিপ্ সজল রূপে অতি মনোরম ৷ 
অনিমেষে সবে দেখিবে চাহিয়া দৃশ্য সে অন্থপম 3. 


মনে হবে বুঝি গৌরবরণ হলধারী বলরাম . 
প্ুনীলবসন-শোভিত-স্দ্ধে দাড়ায়েছে অভিরাম ॥ ॥ 


পূর্বব মেঘ ৩ 
হিত্বা তশ্মিন্‌ তুজগ-বলয়ং শভূন। দত্রহস্তা 
ীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী । 
ভঙ্গীভক্ত্য। বিরচিতবপুঃ স্তস্তিতাস্তর্জলোঘঃ 
সোপানত্বং কুরু মণিতটারো হণাফ়াগ্রযাক্ষী ॥ ৬১ ॥ 


৬১ 


হর-গৌরীর ক্রীড়াভূমি সেই রমণীয় কৈলাসে 

যদি কোনদিন বিহারে গৌরী ভ্রমণের উল্লাসে, 
হাতখানি তার ধরেন শম্ভু ভুজগ-বলয় খুলে 

লুটাইয়। দিও তব তনু তার চরণকমল মূলে ; 

রুদ্ধ রাখিয়া অন্তরমাঝে উদ্ভাত বারিধারা 

স্তরে স্তরে তুমি সাঞজ্জায়ো নিজেরে সোপানশ্রেনীর পার! 


সঃ 


তত্রাবশ্যং বলয়কু লিশোদৃঘট্টনো দৃগীর্ণতোয়ং 

নে্বান্তি ত্বাং স্ুরযুব্তয়ে। যন্ত্রধারাগৃহত্বম্‌। 

তাভ্যে! মোক্ষস্তব যদি সথে! ধশ্ম-লবন্য ন শ্াৎ 
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গজ্জিতৈর্ভায়য়েন্তাঃ | ৬২ | 


৬২ 


সর যুবতীর হীরক বলয়ে আঘাতিবে তব কায়, 
ঝরিয়৷ পড়িবে ঝর ঝর ধারা ধারাযস্ত্রের প্রায় ; 

সেই ধারাজলে স্নান করি” তারা জুড়াবে নিদাঘ জ্বাল! 
সহজে মুক্তি নাহি দেয় যদি সেই সব স্ুরবালা 

তবে সেই সব চুলা রসিকা কৌতুকে মাতোয়ারা 
ত্তরুণীগণেরে গুরু গর্জনে ভয়ে ক'রো দিশাহারা ॥ 


খউ্ 


মেঘদূত 
হেমান্তোজগ্রমবি সলিলং মানসম্যাদদানঃ 
কুর্ব্বন্‌ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈবাবতশ্ত্য | 


ধুন্বন্‌ কল্পদ্রম কিশলয়ান্তংশুকানীব বাতৈ-_ 
নান'চেষ্টের্জলদ ! লঙ্তিতৈনিধিশেস্তং নগেন্্রম্‌ ॥ ৬৩ ॥ 


৬৩ 


সোনার কমল ফুটিয়। রয়েছে মানস-সরসী নীরে 

পান ক'রে তুমি ! লভিও তৃপ্তি সেই বারি ধীরে ধীরে ; 
এরাবতের মুখে টানি দিয় গুঠন ক্ষণতরে 

কোরো তারে গ্রীত মাতাইয়া নব হরষ পুলকভরে ; 
কল্পতরুর শাখাপল্লবে বায়ুবেগে দিও নাড়া 

বিবিধ ক্রীড়ায় মাতিয়া সেথায় সুখে হয়ো মাতোয়ারা 


তন্চোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব শ্রস্তগঙ্গাছুকুলাং 

ন ত্বং দৃষ্1! ন পুনরলকাং জ্ঞান্তসে কামচারিন্‌। 
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদগারমুচ্চৈধিমানা 
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 


৬৪ 


প্রণয়িনী সম কৈলাস-ক্রোড়ে শৌভিছে অলকাধাম 
স্থলিত জাচলে নামে গঙ্গার বারিরাশি উদ্দাম ; 

প্রিয়তম ক্রোড়ে শুয়ে আছে যেন আদরিনী প্রিয়তমা 
মুকুতার জালে গ্রথিত-অলক চঞ্চল! নারী সম! ; 

শিখরে শোডিছে শোভনা অলকা! সৌধেতে সমাকুল 


| 7 সে পুরী চিনিতে হবেনা তোমার তুল র্‌ 


ইতি পূব মেঘ সমাপ্ত 





| উত্বর মেঘ | ৩৭. 


বি্যত্বস্তং ললিত-বনিতাঃ দেশ্জচাপং সচিত্রাঃ 
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ দ্গিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্‌। 
অস্তস্তোয়ং মনিময়ভূবস্তক্মভ্রংলিহাগ্রাঃ 

গ্রাসাদাত্বাঃ তুপরিতুমলং যত্র তৈত্তৈবিশেবৈঃ ॥ ৬৫ ॥ 


৬৫ 


তড়িতের মত চল-চঞ্চলা অলকার পুরনারী, 
ইন্ধনুর সপ্তবর্ণে শোভিত মৌধসারি ; 

সঙ্গীত-তালে বাজে ম্ব্দঙ্গ মু গম্ভীর তাঁনে, 
গগন-চুহ্বী প্রাসাদের শ্রেনী উঠেছে আকাশ পানে; 
রত্বখচিত মণি-কুট্রিম স্বচ্ছ সলিল পারা, 

লক্ষণ হেরি” মনে হয় যেন তোমারি সদৃশ তারা ॥ 


হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দাস্ছবিদ্ধং 

নীতা লোখ-প্রসব-রজল! পাও্তামাননে শ্র2। 
চড়াপাশে নবকুকবকং চারু কর্ণে শিরীষং 
পীমস্তে চ ত্বহুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্‌ 1৬৬৪ 


৬ 


কুন্দ-কলিতে খচিত অলক, হস্তে লীলা-কমল, 
লোধ্ররেখুতে শোভিত আনন,--পাওুর স্থকোমল, 
নব কুরুবকে শোভিত কবরী, শিরীষ ছলিছে.কাণে 
অলকার বধূ ফুলসাজে সাজি” তৃপ্তি দানিবে প্রাণে ; 
বনে বনে কত নব কদম্ব তোমারি পরশে জাগে পা 
নববধূদের সীমন্তশোভা বাড়াইয়া অনুরাগে ॥ 


| মেঘদুত 
যত্রোন্মত্তব্রমরমুখরাঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ 
হংস-শ্রেণী-রচিত-রশনাঃ নিত্যপস্াঃ নলিস্তঃ। 
কেকোৎক্া ভবনশিখিনে। নিত্য-ভাম্বংকলাপা: 
নিত্জ্যোত্লাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোবাঃ 1৬৭1 


৬৭ 


মণ্ত মর গুঞ্জরে সদা-পুষ্পিত তরূ-শিরে, 

মরালের শ্রেণী রুহ মেখলা৷ তারি কটিদেশ ঘিরে, 
কেকা কলরবে ভবন-শিখীরা সেথা সদ] চঞ্চল, 
নিত্য জ্যোৎসা-হসিত গগন সুন্দর স্ুবিমল, 

সরসীর বুকে শোভিছে সতত বিকশিত শতদল, 
আধার-বিহীন অতি রমণীয় গোধূলী'-গগনতল ॥ 


আনন্দোখং নয়ন-সলিলং হত্র নান্তৈনিমিত্তৈ- 
নাস্তস্তাপঃ কুন্মমশরজাদি ইসংযোগ-সাধ্যাৎ 
নাপ্যন্ম্মাৎ প্রণয়কলহাদ্িপ্রয়োগোপপত্তি-_ 
বিতেশানাং ন চ খলু বয়ে! যৌবনাদন্ুদন্তি ॥৬৮ 


৬৮ 
আনন্দে সেথা ঝরে আখিজল নাহিক অন্তাহেতু, 
তাপ জাগে মনে শুধু ফুলবাণ হানে যবে মীনকেতু, 
নাহি সেথা কোন বিবাদ, বিভেদ প্রণয়-কলহ ছাড়া, 
প্রণস্থিনী সাথে প্রণয়ীর] সদা! মিলনে আত্মহারা, 
. চিরযৌবনা ঘক্ষ-নারীরা, চিরযৌবন নর... 
: দ্বিতীয় স্বর্গ বলিয়া সে পুরী বিদিত ভুবন * পর ক 


| উত্তর মেঘ ৩১ 
যন্তাং যক্ষাঃ সিম ণিময়ান্তেত্য হর্সযস্থলানি 
জ্যোতিশ্ছাক়্াকুন্মরচিতান্যত্তমন্ত্রী-সহায়াঃ | 
আসেবস্তে মধু রতিফপং কক্পবৃক্ষপ্রন্থতং 
ত্বদৃগন্ভীরধবনিষু শনকৈঃ পুক্ষারেঘাহতে যু 1৬৯। 


৬০ 


শ্বেত মণিময় প্রাঙ্ণতলে জ্যোৎন্সা-মদ্দির রাতে 

যক্ষের! সেথা রভসে মন্ত রূপসী বনিতা সাথে ; 
তারাফুলগুলি ছায়া ফেলে সেই শ্বেসীটিম 'পরে 

পান করে তার! কল্পতরুর মদ্দিরা আবেশভরে ; 

তারি সাথে বাজে মৃদু গন্তীরে তালে তালে পাখোয়াজ, 
ঘন-মদ্ড্রিত তোমারি ধ্বনির সমতুল সে আওয়াজ ॥ 


গাঁ 


মন্দাকিন্তাঃ সলিল-শিশিরৈঃ সেব্যমান। মরুত্তি- 
মন্দরাণামন্থতটরুহাং ছায়য়া বারিতোফ্াঃ | 
অন্বেষ্টব্যেঃ কনক সিকতা মুষ্টি-নিক্ষেপগুঁটেঃ 
সংক্রীড়স্তে মণিভিরমর-প্র।ধিতা যত্র কন্তা: 1৭51 


৭6০ 


দেবতাগণেরও বাঞ্ছিতা ধত যক্ষ তরুণীগণ 

মুঠা মুঠা লয়ে মণিমা ণিক্য ক্রীড়া করে অনুখন, 

ছু'ড়ে ফেলে দেয় কনক বেলায়--আবার কুড়ায়ে আনে, 
কৌতুকরসে মাতিয়! কখন চেয়ে থাকে মেঘপানে, 
মন্বাকিনীর সলিল- িক্ত স্থশীতল সমীরণ 
তট-মন্দার-ছায়া তাহাদের করে তাপ নিবারণ ॥ 


মেঘদূত 


নীবীবদ্ধোচ্ছুদিতশিধিলং যত্র বিশ্বাধরাণাং 
ক্ষোৌমং রাগাঁদনিভ্ৃতকরেঘা ক্ষিপৎন্থু প্রিয়েধু। 
অচ্চিন্তঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্বপ্রদদীপান্‌ 
হীমূড়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণ। চুর্মৃষ্টঃ ॥৭১। 


৭৯ 


রভসলীলায় প্রমন্তা সেথা! যক্ষ-ললনা গণ 
কটি-বদ্ধন খুলি খসি' পড়ে অঙ্গের আবরণ-_, 
প্রণয়-পাগল যঙ্গরীবীগর নেয় সে বসন হরি+, 
বিবসন] সব যক্ষপ্রিয়ারা সরমেতে যায় মরি' ; 
লজ্জ1-বিমূঢ়া বিশ্বাধরীর। ছু'ড়ি কুস্কুমরাশ 
নিভাইয়৷ দিতে রত্ব প্রদীপ বৃথাই করে প্রয়াপ। 





সা 


নেত্রা নীতা: সততগত্িিন। যদ্িমানাগ্রভূমী-- 
রাপেখ্যানাং স্বজলকপিকাদোধষমুৎপাগ্চ সহঃ । 
শঙ্বাস্পৃষ্টা ইব জলমূচত্াদুশ! যত্র জালৈ-_- 
ধূমোদৃগারাহুকতিনিপুণ। জঙ্জরা নি্পতস্তি 17২1 


৭ 


দেখিবে সেখায় সদা গতিশীল সমীরণ প্রবাহিত 

মেবগুলি সব সৌধ-শীর্ষে হইতেছে উপনীত ; 

বাতায়ন পথে প্রবেশি' কক্ষে মেঘগুলি তোমা সম. 
বাম্পে আবিল করিয়া তুলিছে চিত্রার্দি মনোরম, 

তখনি আবার ভয়ে যেন তারা পলাইছে ছাড়ি গেছ 
জানালার পথে ধোয়ার আকারে ক্ষীণ করি' নিজ দেহ ॥। 


উত্তর মেঘ ৪১. 
যত্র স্্ীণাং প্রিয় তম-ভুজালিঞ্জনোচ্ছাসিতানা__ 
মঙ্গগ্ানিং স্ুরতজনিতাং তন্তজালাবলঘ্বাঃ। 


ত্বৎসংরোধাপগম-বিশদৈশন্দ্রপাদৈশিশীথে 
ব্যালুম্পস্তি স্ষুটজললবস্যনিনশ্চন্দ্রকাস্তাঃ 1৭৩1 


৭৩ 


গগন-গাত্র হতে যবে তব আবরণ সরি" যায় 
টাদিমার হাসি লুটাইয়। পড়ে নভো-নিলীমার গায়; 
চন্দ্রকাস্তমণি লম্বিত তন্তজালিকা পু 

চন্দ্রকিরণ পরশে শীতল সলিলবিন্দ্ু ঝরে, 

সে পরশে রতি-ক্লান্ত প্রিয়ার জুড়ায় দেহের গ্লানি, 
প্রিয়তম-ভুজ-বন্ধন-মাঝে এলায়িত তনুখানি ॥ 


চে 


অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহ রক্তকণ্ঠে_- 
রুদ্ৃগায়ন্তির্বনপতি-যশঃ কিন্লবৈয ত্র সার্দধম্‌। 
টবজাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়। 
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনে। নিব্বিশস্তি 1৭৪91 


৭8 


প্রতিটি ভবন অক্ষয় ধনসম্পদদে সেথা ভরা ; 
যক্ষের৷ সদ! বিলাসে মন্ত, কোন কাজে নাহি ত্বরা। 
নগর প্রান্তে বৈভাজ' নামে স্থ্রম্য উপবনে 
খুরিয়া বেড়ায় বারবিলাজিনী সাথে প্রকুল্পমনে ; 

মধুর কণ্ঠে কিন্নরগণ ধরি, স্ুুর-লয়-তান ৷ 
নিতি নিতি সেথা গাহিয়া বেড়ায় খনপতি-যশোগান ॥ 


 মেঘদুত 
গত্যুৎ্কম্পাদলকপ তিতৈরত্র মন্দারপুণ্পৈঃ 

পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণ বিভ্রংশি ভিশ্চ । 

মুক্তাজালৈ: স্তনপরিসরচ্ছি্নন্থব্রৈশ্চ হারৈ ঃ 
টনশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে স্থচ্যতে কামিনীীনাম্‌ ॥ ৭৫ | 


৭৫ 


কামিনীর। ঘবে চলে অভিসারে নিশীথ মার্গ ধরি? 
গতির কাপনে কবরী হইতে মন্দার পড়ে ঝরি*; 
বক্ষে শোভিত মুক্তস্জালিকা, গলে ল্ম্বিত হার 
পীন পয়োধর গীড়নে ছি'ড়িয়। পড়ে যায় বার বার ; 
কর্ণ-জষ্ট ন্বর্ণকমল লুটায় ধরণী *পরে 

অরুণ উদয়ে এসব চিহ্ন প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে ॥ 


মত্বা দেবং ধনতিসখং ত্র সাক্ষাদ্‌ বপস্তং 
প্রায়শ্চাপৎ ন ব্হতি ভয়ান্মন্মথঃ বট্পদজ্যম্‌। 
সন্্রভক্ প্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেঘমোধৈ __ 
স্তন্তারম্তশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ। ৭৬ ॥ 


৭৬ 


সেখানে ন্বয়ং ধনপতি সখ। শস্তু করেন বাস 

তাই ত মদন ফুলধনুশর ধরিবারে পান ত্রাস ; 
অনঙ্গে হেরি উদ্মহীন চতুরা যক্ষবালা 2 
রসবতী যত যক্ষ ললনা চাহিয়া প্রণয়ী পানে 


উত্তর মেঘ | ৪৬ 
বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োধিভরমাদেশক্ষং 
পু্পোন্তেদং সহ কিশলয়ৈভূ্যণনাং বিকল্পান্‌। 
লাঁক্ষারাগং চরণকমলন্তাসযো গ্যঞ্চ যন্তা-_ 
মেকঃ স্থতে সকলমবলামগ্ডনং কল্পবৃক্ষ2 ॥॥ ৭৭ ॥ 


৭৭ 


আছে সেথা এক কল্পবৃক্ষ অদ্ভুত গুণাধার, 
জোগাইছে নিতি ললনাগণের সকল অলংকার,__ 
রঙীন বসন, বিবিধ ভূষণ, কিশলয়, ফল, ফুল 
অলক্তরাগ চরণকমলে প্রলেপের অনুকূল, 
অগ্জন-মধু ক্ষরিছে নিয়ত অতুলন অনুপম 

পরশে যাহার নয়নেতে আনে আবেশের বিভ্রম ॥ 


৪ 


তত্রাগারং ধনপতি গৃহা হুত্তরে ণাম্মদীয়ং 
দুরালক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণ! তোঁরণেন। 
যন্তোপাস্তে কতকতনয়ঃ কান্ত! বন্ধিতে। মে 
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ || ৭৮ 


৭৮ 


যক্ষপতির ভবন ছাড়ায়ে কিছুদূর উত্তরে 

দেখিতে পাইবে ভবন মোদের অলকানগরী” পরে 

দুর হ'তে চোখে পড়িবে তোমার সুচারু তোরণ-দবার 
ইন্্ধনূর সপ্তু বরণে রঞ্জিত শোভা তার, 

তারি পাশে মোর প্রিয়ার স্নেহের পালিত-পুত্র পরায় 
আছে এক শিশু মন্দারতরু ফুলভারে নতকায় ॥ 


মেঘদুত 
বাপী চাম্মিন মরকতশিলাবদ্ধ-সোপানমার্গ' | 
হৈমৈষ্হননা বিকচকমলৈঃ নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ | 
যস্তান্তোয়ে কৃতবসতয়ে৷ মানসং সন্নিকষ্টং 
নাধ্যাসস্তি ব্যপগতশুচত্থামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ৭৯ 


৭৪৯) 


আছে রমণীয় সরোবর এক স্বচ্ছ সলিলে ভরা, 
সোপানের শ্রেণী প্রগাঢ সবুজ মরকত দিয়ে গড়া ; 
সরসী বক্ষে বিকশিত কত স্বর্ণ শতদল, 

বৈদূর্যের সুনীল ম্থণালে ঝলকিছে জলতল ; 
সলিল-বিহারী মরালের শ্রেণী তোমারে হেরিবে যবে 
সে সরসী ছাড়ি” অদূর মানসে যেতে কি চাহিবে সবে ॥ 


না 


'তস্তঠাস্ভীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ 
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টন-প্রক্ষণীয়ঃ । 
মদৃগেহিন্ঠাঃ প্রিয় ইতি সখে! চেতস! কাতরেণ 
প্রেক্ষ্যোপাস্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব ম্মরামি ॥ ৮* 


৮০ 


কনক-কদলী-বেছিত ক্রীড়াশৈল সে বাগীতীরে, 


ইন্দ্রনীলাদি মণি সুশোভিত তাহারি শিখর ঘিরে ; 


সে ছিল আমার পরাণ প্রিষ্লার বড় আদরের ধন। ৃ 
ক্ষুরিত তড়িতে কনকোজ্ছজল হেরি তোমা,_-মম মন 
কীদ্দিয়া উঠিছে, স্মরি' সেই সব শৈলবিহার কথা 

কতৃকাল পরে প্রিক্লা সনে পুনঃ মিলিত হইব তথা ॥ 


উত্তর মেঘ ৪৫ 


রক্তাশোকম্চলকিশলয়ঃ কেশরশ্চাত্র কাস্তঃ 
প্রত্যাসন্ৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমগ্ুপন্য । 

একঃ সখ্যাস্তব সহ ময় বামপার্দাভিলাধী 
কাজ্জত্যন্তে। বদনমদিরাং দোহদচ্ছল্পনান্য!ঃ ॥ ৮১ ॥ 


৮১ 


কুরুবকে ঘেরা মাধবী বিতান, তাহারি সন্নিকটে 
উতল বকুল, রক্ত অশোক ভাতিবে নয়ন-পটে । 
অশোক উঠিত ফুটিয়। প্রিয়ার বাম চরণের ঘায়, 
রক্ত বরণে জাগিত শিহর ভরিয়! সারাটি কায়, 
বকুল হইত ব্যাকুল প্রিয়ার বদন মদিরা লোভে 
স্মরি' সেই কথা অন্তর মোর গুমরি' মরিছে ক্ষোভে 


তন্মধ্যে চ স্ষটিকফলক! কাঁঞ্চনী বাস্যষ্টি-_ 

লে বন্ধ! মণিভিরনতিপ্রোঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ | 
তালৈঃ শিঞ্জাবলয় নুভগৈর্নপ্তিতঃ কাস্তয়া মে 
যামধ্যান্তে দিবসবিগমে নীলকঃ সুহাদ্‌ বঃ ॥ ৮২ | 


৮ 


স্বর্ণ দণ্ড হেরিবে প্রোথিত সে ছুটি তরুর মাঝে, 

স্কটিকে গঠিত স্বচ্ছ ফলক তাহারি শিখরে রাজে ; 

মণি দিয়ে বাধা যূলদেশ তার-__রমণীয় মনোলোভা! 
অনতিপক বংশের মত গীতাভ সবুজ শোভা 

দিবা অবসানে তব সখা-_-শিখী বসে সে প্ষটিক ভালে, 
বলম্ন বাজায়ে নাচায় তাহারে প্রিয়া মোর তালে তালে ।॥ 


বড 


 মেঘদুত 
এভিঃ সাধো ! হদয়নিহিটতর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ 
স্বারোপাস্তে লিখিতবপুযৌ শঙ্খ-পদ্জো৷ চ দষ্ী। 


ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুন। মদ্ছিয় গেন নৃনং 
সূর্যযাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্কতি স্বামভিথ্যাম্‌ ॥ ৮৩ ॥ 


৮৩ 


কহিলাম যত স্মারক চিহ্ছ--সে সব স্মরণে রেখো, 
দ্বারের প্রান্তে শঙ্খ, পদ্ম চিত্রিত আছে দেখো ! 
অলক তোমার চির পরিচিত, তুমি'ত নহ নবীন,-_ 
দেখিবে সে গৃহ আমারি বিহনে মলিন দীপ্তিহীন ! 
কমলিনী তার শতদল শোভা ধরিয়া! রাখিতে নারে 


দিবাকর যবে তারে ত্যজি' যায় অস্তাচলের পারে ॥ 


৪ 


গত্বা সন্তঃ কলভতমতাং শীপ্রলম্পাত হেতোঃ 
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষপঃ। 


অর্থস্রস্তর্ভবনপতিতাং কর্তৃমল্প!ক্লভাসং 
খগ্তোতালীবিলমিতনিভাং বিদ্যুহুন্েষদৃষ্টিম্‌॥॥ ৮৪ ॥ 


৮৪ 


শোন মেঘ ! আমি জানাই তোমারে কিভাবে পশিবে তথা," 


পৃ তোমায় কহেছি যে সেই ক্রীড়াশৈলের কথা৷ 
তারি সাম্ুদেশে ব'সো ধীরে ধীরে হস্তীশাবক রূপে 


বিজলী আখির চকিত দিঠিতে উকি দিও চুপে চুপে; 


জোনাকি যেমন অলে আর নেতে লারাটি রজনী ভোর 


.তেমনি করিয়া ফেলো৷ আখি লখা ! . প্রাসাদ ভবনে মোর ॥ 


উত্তর মেঘ ৪৭ 
তন্বী শ্তাম! শিখরিদশন। পন্ধবিঘাধরো ঠী ও 
মধ্যে ক্ষামা! চকিতহরিণী-প্রেক্ষণ। নিয়নাভি: | 


শ্রোণীভারাদলসগমন। স্তোকনআ! শ্তনাভ্যাং 
যা তত্র স্তাঁদ্‌ বুবতিবিবয়ে হৃষ্টিরাপ্চেব ধাতুঃ ॥ ৮৫ ॥ 


৮৫ 


গলিত স্বর্ণ জিনিয়া কান্তি, সুচারু দশনা অতি, 
স্তনভারে তনু ঈষৎ নমিত, শ্রোণিভারে ধীর গতি, 
ক্ষীণ কটিতট, তন্বী তরুণী, নাভিদেশ সুগভীর, 
আয়তলোচনে চকিত চাননি সচকিতা হরিণীর, 
মোর প্রেয়সীর অধর-শোণিম। পক্ক বিশ্বসম ; 
যুবতী সমাজে আগ্ঠা স্যপ্টি বিধাতার অনুপম ॥ 


জী 


তাং জানীথাঃ পরি মিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং 
দুরীভূতে মি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্‌। 
গাড়োৎ্কঠাং গুরুষু দিবসেঘেষু গচ্ছৎস্ বালাং 

জাতাং মন্তে শিশির-মধিতাং পদ্জিনীং বান্তন্বপাম্‌। ৮৬ 


৮৬ 


সেই প্রিয়া মোর বিরহে কাতরা, হতবাক, জরিয়মান ; 
গুরু উদ্বেগ, উৎকগ্ঠায় কাটে সারা দিনমান ; 

সহচর আমি' পড়ে আছি দুরে--সে যেন নান 
শিশির-মথিতা পল্লিনী সম বিষাদ-করুণ, আখি! 
দ্বিতীয় পরাণ |. টপস এ 
 হেরিবে তুমি সে বিবাদ-প্রতিম। মলিন চিন্তাভারে ॥ 


৪৮ 


মেঘদৃত 
নৃূনং তন্তাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছুননেত্রং প্রিয়ায়াঃ 
নিশ্বাসানামশিশিরতয়। ভিরবর্ণাধরো্টিম্‌। 
হস্তন্তত্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-_ 
দিন্দোর্টৈন্যং ত্বদহৃসর ণরিষ্টকাস্তেবিভন্তি ॥-৮৭ 


৮৭ 


নিষ্প্রভ ছুটি আখিতারা সদা নয়নের জলে ভাসে, 

অধর শোণিম। হয়েছে মলিন বিরহ-তাপিত শ্বাসে, 

প্রবল রোদনে আরক্ত জাখি গণ্ডে রেখেছে পাণি 

ঝামর কেশের আবরণে ঢাকা কমল বদন খানি, 

কেশের আড়ালে হেরিলে সে মুখ বিষাদ কালিম। মাখা 
মনে হবে বুঝি তোমারি আড়ালে চাদ্দিম। পড়েছে ঢাকা ॥ 


সঃ 


আলোকে তে নিপততি পুর] স। বলিব্যাকুল। ব৷ 
মৎসাদৃশ্তং বিরহতন্ বা ভাঁবগম্যং লিখন্তী । 

পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং 

কচ্চিদৃভর্ভ,ও ম্মরসি রমিকে ত্বং হি তদ্য প্রিয়েতি | ৮৮ 


৮৮ 


হয় ত দেখিবে-বিরহিণী প্রিয়া পূজা! অর্চনারত 
মিলনের তরে শিবপদে করে প্রার্থন অবিরত ; 

অথবা আকিছে আলেখ্য মোর কল্পনারসে ভরি, 

বিরহশীর্ণ তন্ুখানি মোর মানস মুকুরে ধরি? ; 

০ কিম্বা কহিছে মধুর-বচনা খাচার সারিকাটিরে 

মনে পড়ে কি লো-_ওলো পসবতী ! €তার প্রিয় টি 


উত্তর মেষ ৪৯ 


উতসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য! নিক্ষিপ্য বীণাং 
মদ্‌গোত্রাঙ্বং বির চিতপদং গেয়মুদ্গাতুকাম! । 
তস্ত্রীমান্্রীং নযঃনললিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্িদ্‌ 
ভূয়োভূয্ঃ হ্বয়মপি কতাং মুচ্ছ'নাং বিস্মরস্তী ॥ ৮৯ ॥ 


৮০১ 


মলিন-বসন! প্রেয়সী আমার বীণ রাখি' ক্রোড়'পরে 
মোর নামে গাথ। বিরহের গীতি গাহিতে মানস করে, 
নয়ন সলিলে বীণার তন্ত্রী ভেসে যায় বারে বারে, 
কোন মতে পুনঃ তোলে মৃহ তান আর বীণার তারে ; 
নিজেরই রঠ্তি স্বর-মুচ্ছন। বার বার ভুলে যায় 
হৃদয়ের মাঝে ব্যর্থ বাসনা গুমরিয়। মরে হায় ॥ 


নু 


শেষান্‌ মাস!ন্‌ বিরহর্দিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা 
বিশ্ত্যন্তী ভূবি গণনয়া দেহলীদত্বপুশ্পৈঃ | 
মৎ্সঙ্গং বা হদয়নিহিতারশুমান্বাদয়স্তী 
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেঘগনানাং বিনোদ্দাঃ ॥ ৯* 


৪১০ 


একটি করিয়। পুজার পুষ্প রাখে সে দেহলি” পরে, 
মাঝে মাঝে তাই ভূমিতে পাতিয়া দিবস গণনা করে, 
আর কতদিন পরে হবে তার বিরহের অবসান, 
প্রিয়তম ফিরি, আসিয়া! করিবে সংগম-সথখ দান! 
রমণের সুখে বঞ্চতা যারা সে সব যুবত্তীগণ . 
প্রায়শঃ এভাবে রতিমুখন্াদ লভয়ে অনুক্ষণ || 


মেখদুত 
সব্যাপারামহনি ন তথ। পী ডয়েন্মদবিয়োগঃ 
শঙ্কে রাত্রো গুরুতরশুচং নিধিনোদাং সখীং তে 


মৎসন্দেশৈঃ সুখয্রিতুমলং পশ্ঠ সাধবীং নিশীথে 
তামুঙ্গিদ্রামবনিশয়নাঁং সৌধবাতায় নস্বঃ ॥ ৯১ । 


৪১১ 


দিনে নানা কাজে ব্যাপৃতা প্রিয়! বাহে না বিরহ তত, 
রতিন্থখ বিনা গুরু শোকভারে নিশি তার হয় গত ; 
দেখিবে নিশীথে ভূতল-শয়নে শায়িতা প্রেয়সী মোর 
নিদ্রার লেশ নাহিক নয়নে ঝরে শুধু আখিলোর ! 
বাতায়ন পথে মোর সমাচার করি' তারে নিবেদন 
সুখের আবেশে করিও বিভোর কাতরা প্রিয়ার মন ॥| 


চে 


আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সনিষঘ্ৈকপার্খং 
প্রাচীমূলে তন্ুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ | 
নীত! রাত্রিং ক্ষণ ইব ময়। সা্ধমিচ্ছারতৈর্। 
তামেবোফৈধির হমহতীমশ্রভির্ধাপয়স্তীম্‌ ॥ ৯২ | 


৯২ 


বিরহ শয়নে শায়িতা প্রেরসী বিষাদেতে তনুক্ষীণ, 
ক্ষীণ টাদিমার শেষ কলা যেন পূরব গগনে লীন ; 
যে রজনী প্রিয়া! কাটাইত হায় ক্ষণিক স্বপন সম 
শৃঙ্গার রসে বিগলিত তনু লুটায়ে বক্ষে মম 

আজি সে রজনী যাপিছে সজনী উষ্ণ অশ্রুজলে 
দীর্ঘ বিরহে দহিছে পরাণ ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে ॥ 


 ট্রত্তর মেঘ 0. ৫১ 


পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্‌ জালমার্গ প্রবিষ্টান্‌ 
পুর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সঙ্গিবৃত্তং তখৈব |. 
চক্ষুঃ থেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়স্তীং 
সাভ্রেহহবীব স্থললকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুত্াম্‌ 11৯৩ 


০৩ 


বাতায়ন পথে অমুত শীতল চন্দ্রকিরণ রাশি 

হেরি” পূর্বের সুখস্মৃতি কত অন্তরে উঠে ভাসি' ; 
তখনি আবার মনে পড়ে যায় প্রিয় নাহি তার পাশে 
কুন করে প্রীণ, অশ্রুর ভারে আখি ছুটি ভরে আসে ; 
জলভরণ ছুটি আখি পর্ব মুদিতে পারে না হায় ! 
মেঘ ল। দিবসে আধো বিকশিত ম্থলকমলিনী প্রায় ॥ 


সং 


নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং 
শুদ্ধন্ন।নাৎ পরুষমলকং নৃনমাগগুলগ্বম্‌ । 

মত্সভ্তোগঃ কথমুপনয়েৎ ন্বপ্রজোহপীতি নিদ্্া- 
মাঁকাজ্্ন্তীং নয়নসলিলোত্পীড়রুদ্ধাব কাঁশাম্‌ ।1৯৪।। 


৯৪ 


নিঃশ্বাস-তাপে ক্রিষ্ট অধর ধরেছে মলিন বেশ, 

রুক্ষ সানের প্রভাবে হয়েছে ঝামর টাচর কেশ, 

ছুলিছে রুক্ষ অলকগুচ্ছ আর গণ্ডোপরি, 

ধরিয়াছে প্রিয়া যোশিনীর বেশ বেশধাস পরিহি” 

স্বপ্পে আমার সম্ভোগ লোভে করে নিদ্রার আশ 

আখি ভাসে জলে, কোথ! পাবে প্রিয় নিদ্রার অবকাশ ॥ 


৩০২ 


মেখদুত 


আস্যে বন্ধা বিরহদ্দিবন্গে যা শিখা দাষ হিত্বা 


শাপন্তাস্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদৃবেষ্টনীয়াম্‌।. 


'্পর্শক্রিামযমিতনখেনাসকৎ সারয়জ্ীং 
গণ্ডাভো গাৎ কঠিনধিষমাঁমেকবেণীং করেণ ॥5 ৫ 


৪৫ 


মালা ত্যজি' প্রিয়া! বেঁধেছিল বেণী প্রথম বিরহ দিনে, 
পরশে কঠিন হয়েছে সে আজ কোন প্রসাধন বিনে ; 
হেলায় কাটে না যে হাতের নখ-- সেই হাতে আপনার 
গণ্ড হইতে রুক্ষ বেণীটি টানি লয় বার বার। 

শাপ অবসানে নিজ হাতে আমি খুলি” সে বেণীর কেশ 
সোহাগে যতনে ঘুচাব প্রিয়ার দীর্ঘ বিরহ-ক্রেশ ॥ 


মি 


স। সন্ন্যস্তাভরণমবল। পেশলং ধারয়স্তী 
শয্যোৎ্সঙ্গে নিহিতমপকদ্‌ হুঃখছঃখেন গাত্রম্‌। 
ত্বামপযশ্রং নবজলময়ং মোচহ্রিস্যত্য বস্ঠং 

প্রায়ঃ সর্ববে! ভবতি করুণাবৃত্তিরার্রীস্তরা আআ] |1৯৬|। 


০১৬ 


আভরগহীন, কুন্ুমকোমল বিশীর্ণ তন্গখানি 

লুটায়ে দিয়েছে শয্যার পরে আমার হৃদয়রাণী ; 

উঠে, বসে পুনঃ গুরু বেদনায় না পারে রহিতে স্থির, *. 
হেরিলে সে দশ? তোমারে নয়নে বহিবে অশ্রুনীর 


আর্র ধাদের অন্তরাত্মা, সদা বিগলিত প্রাণ, 


জানিও বন্ধু! তারাই জগতে প্রায়শঃ করুপাবান 18 


উত্তর মেঘ . | ৫৩ 
জানে সথ্যান্তব মনি মনঃ সম তন্গেহমন্মা- 
দিখস্ভৃতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি | 


বাচালং মাং ন খন্দু সুভগন্মন্যতাবং করোতি 
প্রত্যক্ষত্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতকুক্তং ময়৷ যৎ। ৯৭।। 


৪১৭ 


জানি, সখী তব সবটুকু স্নেহ প্রেমণ্রীতি সম্তার 

উজাড় করিয়া ঈঁপিয়াছ মোরে, বাকি কিছু নাহি আর। 
প্রথম বিরহে তাই ত এমন শোচনীয় দশা তার ; 

মা কহিন্থ সবই দেখিবে অচিরে নিজ চোখে আপনার । 

নিজমুখে নিজ পত্বীর প্রেম, অনুরাগ সুগভীর 

কহিতেছি বলে বাগল বলিয়৷ ভাবিও ন! মোরে ধীর ॥ 


রুদ্ধাপান্গ প্রনরমলকৈরঞ্জনন্বেহশুস্তং 
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনে। বিস্বতভ্রবিলাসম্‌। 
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিম্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা 
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয় শ্রীতুপামেষ্যতীতি ॥৯৮। 


৪১৮ 


কেশে ঢাকা ছুটি নয়নে প্রিয়ার নাহি কটাক্ষ লেখা, 
দীঘল নয়নে শোভে নাক আর সজল কাজল রেখা, 
স্থরা পরিহারে যে আয়ত আখি ভূলিয়াছে জবিলাস 
হেরিলে তোমারে সে আখির পাতে উছলিবে উচ্ছাস; 
কম্পিত আধখিপল্পব হেরি' মনে হবে অবিকল 
সীন আলোড়নে কাপিতেছে বুঝি বিকশিত শতদল ॥ 


মেঘদুত 
বামশ্চান্তাঃ কররুহপদৈমু্চ্যমানো মদীয়ৈ__ 
মু'ক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্য1। 


সম্ভোগাস্তে মম সমুচিতে। হস্তসংবাহনান।ং 
যাস্যত্যুরুঃ সরসকদলী স্তশ্তগো রশ্চলত্বম্‌ 1 ৯৯ ॥ 


৪৯১৪) 


সরস কদলী-কাণ্ডের মত গৌর জঘনভার,__ 

চির পরিচিত যুকুতা-জালিকা হেরিবে না সেথা আর; 
না দেখিবে মোর নখের চিহ্ন গুরু নিতম্ব দেশে, 

না লভে সে উর মোর কর-সেবা স্ুরতক্রিয়ার শেষে ; 
হেরি” তোম। হবে বাম উরু তার সঘন কম্পমান, 
প্রিয়-সমাগম নিকট ভাবিয় শিহরিবে মনপ্রাণ ॥ 


তন্মিন কালে জলদ | যদি সা লব্নিদ্রান্ুখ। স্যা_ 
দন্বান্তৈনাং স্তনি তবিমুখো যাঁমমাত্রং সহস্ব । 

ম। ভূদন্যাঃ প্রণয়িনি মগ্মি শ্বপ্নলন্ধে কথপ্চিৎ 

সগ্চঃ কচ্যুততভূজলতা গ্রস্থি গাড়োপগুঢ়ম্‌ ॥১০০ ॥ 


১৯০৩ 


যদি সে সময় থাকে প্রিয়া মোর নুখনিদ্রায় ভোর 
সহস1 তোমার গুরু গঙ্জনে ভেঙ্গো না সে ঘুমঘোর ; 
প্রহরেক কাল অপেক্ষা কোরে জলদ ! মিনতি করি- 
হয়ত তখন ম্বপনে আমারে পেয়েছে প্রাণেশ্বরী ! 
প্রগাঢ় পুলকে করিয়াছে মোর ক আলিঙ্গন, 

রূঢ় গরজনে ছি'ড়ো নাক সেই ভূজলতাবদ্ধন ॥ 


উত্তর মেঘ ৫৫ 


ত্বামুখাপ্য শ্বঙ্গলক ণিকা শীতলেনানিলেন 
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্ণ।ল তীনম্‌। 
বিছ্যদ্গর্ভঃ ভ্তিমিতনয়নাং ত্ব,সনাথে গবাক্ষে 
বক্ত,ং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ11১*১ 


৯৫৯ 


তব জলরুণা-সিক্ত শীতল মু মধু সমীরণে 

চির অভিমানী প্রিয়ারে আমার জাগাইও সেই ক্ষণে ; 
নবমালতীর কোরকগুচ্ছে ফুটায়ে মধুর হাসি 
আশ্বাসবাণী শুনায়ে। প্রিয়ারে বাতায়নপাশে আসি"; 
তড়িৎ আলোকে স্তিমিতনয়ন। প্রেয়সীরে হেরি” পরে 
ধীরে ধীরে বলো এই কথাগুলি মৃদু মন্দ্রিত স্বরে ॥ 


সং 


ভর্ত,গ্সিত্রং প্রিয়মবিধবে ! বিদ্ধি মমন্ুবাহং 
তৎসন্দেশৈহদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎ্সমীপম্‌। 

যে! বুন্দানি ত্বরয়তি পি শ্রাম্যতাং প্রোধিতাঁনাং 
মন্ত্রন্সিদ্ধর্বনিভিরবল1বেণিমোক্ষোত্স্থকানি 1 ১০২ ॥ 


১০৭. 


ওগে চিরায়তি ! আমি তব পতি-সখা ইন্দ্রের দাস, 
তাহারি বারত। অন্তরে বহি" আসিয়াছি তব পাশ । 
যে সব প্রবাসী পতির! ব্যাকুল মিলিতে প্রেয়সী সনে, 
উৎন্থুক যারা এল্াইয়। বেণী প্রিয়া-কেশ প্রসীধনে, 
পথশ্রমে যারা ব্লাম্তচরণ অলস শিথিল-গতি 

মৃহু গর্জনে করি তাহাদের ত্বরায়িত গৃহ প্রতি ॥ 


৪ 


মেঘদূত 


ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্ুখী স 
ত্বামুকঠোচ্ছু সিতহদয়। বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্‌। 
শ্রোগ্তত্যম্মাৎ পরমবহিতা৷ সৌম্য ! সীমন্তিনীন!ং 
কান্তোদস্ত: সুহহপনতঃ সংগমাৎ্ কিঞিদুনঃ ॥ ১০৩ | 


১০৩ 


শুনিলে এ কথা প্রেয়সী আমার আবেগ ব্যাকুল প্রাণে 
বহু সম্মান জানাবে তোমায়, চাহি" তব মুখপানে ; 
হনুমান-যুখে রামের বারতা শুনিত জানকী যথা 
তেমনি প্রেয়সী অবহিত চিতে শুনিবে তোমার কথা। 
বিরহিনী প্রিয়া দয়িতের সাথে মিলনের তুলনায় 
স্দ-উপহৃত প্রিয়-সমাচার কিছু কম ভাবে হায় ! ॥ 


ঠা 


তামায়ুম্মন! মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তৎৎ 
ব্রয়া এবং তব সহচরে। রাঁমগি্যাশ্রমস্থঃ | 
অব্যাঁপন্নঃ কুশলমবলে ! প্ৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ 
পূর্ববাভাষ্যং স্ুলভবিপদাং প্রাণিনামেতর্দেব ॥ ১০৪ 


ন্‌ ১০৪ 


হে দীর্থজীবি ! মোর কথামত, আপনারও শুভতরে 

বলো তারে,_“রামগিরি-শিরে তব পতি আছে প্রাণ ধরে, 
তোমারি বিরহে জর জ্বর তন্থ_-সে আজও বীচিয়৷ আছে 
পাঠায়েছে মোরে কুশল বার্তা জানিতে তোমার কাছে; 
পদে পদে ঘটে বিপদ প্রাণীর--কে নাজানে বল আর 
তাইজ্ত প্রথমে জিজ্বাসে লোকে মঙ্গল সমাচার ॥৮ 


উত্তর মেঘ ৫৭ 


অঙ্গেনাঙ্গং প্রত ত্গনা গাঢ়তপ্েন তণ্চং 

সাম্রেণা শ্রদ্রুতমবিরতোৎকঠমুৎ্কঠ্িতেন। 
উষ্চোচ্ছাসং সমধিকতরো চ্ছাসিন। দূরবর্তী 
সন্থল্ৈস্তৈবিশতি বিধিন! বৈরিণ! রুদ্ধমার্গঃ ॥ ১*৫। 


১০৫ 


“বিরহ-নদীর এপারে ক্ষ, তুমি দূর অলকায়, 

মিলনের পথ রুদ্ধ আজিকে বিধাতা অন্তরায় ! 
বিরহ-শীর্ণ, বেদনা-দীর্ণ, দর-বিগলিত ধারা 

তুমি অলকায় পর্তি হেথা হায়! একইভাবে দিশাহার' 
মনে মনে তাই তোমার অঙ্গে অঙ্গ মিশাতে চায় 
সাক্ষাংভাবে মিলনের আজ নাই কোন পথই হায় !” ॥ 


গু 


শবাখ্যেয়ং ষদূপি কিল তে যঃ সথীনাং পুরস্তাৎ 
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূ্দাননম্পর্শলোভাৎ। 
সোহতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্ঠয _- 
স্বামুকগাবিরচিতপদং মন্মুখেন্দমাহ ॥ ১০৬ ॥ 


১০৬ 


“যে কথা কহিতে বাধিত ন1 লাজে প্রিয় সখীদের পাশে 
সে কথ। কহিত কাণে কাণে তব আনন পরশ আশে ; 
কিন্ত যে কথা! আজি কাণে কাণে গোপনে কহিতে হয় 

যে কথা শুনিলে সলাজে প্রিয়ার জাখি নত হ'য়ে রয়-__ 
উদ্বেগভরা সে গোপন বাণী আজি সে শুনাতে চাঁয় 
মোর মুখ দিয়া আপন প্রিষ্লারে--কি কহিব বল হায় 1” ॥ 


মেঘদূত 


শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
বন্ত-চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্থভারেযু কেশান্‌। 
উত্পশ্তামি প্রতন্ষু নদীবীচিধু জবিলাপান্‌ 
হস্তৈকম্মিন্‌ কচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃষ্ঠমন্তি ॥ ১০৭ | 


১০৭ 


“চকিত হরিণী নয়নে নেহারি তোমার আখির শোভা। 
প্রিয়স্ুলতা ধরিয়াছে যেন তব তন্থু মনোলোভা, 
বিকাশিছে তব বদনমাধুরী চাদিমার উচ্ছ্বাস, 

ক্ষীণ তটিনীর বাঁক। শোতে হেরি নয়নের জ-বিলাস, 
শিখীর পুচ্ছে হেরি কেশশোভা--এমন ত কিছু নাই 
যার মাঝে তব রূপের তুলনা একসাথে খুঁজে পাই ॥৮ 


নি 


ত্বামালিখ্য প্রণয় কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়।- 
মাত্মবানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত,ম্‌। 
অশৈস্তাবন্ু্ব্ূপচিতৈরূ স্টিরালুপ্যতে মে 
ক্রুস্তশ্বিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতাস্তঃ ॥ ১০৮ 


৯০৮ 


“প্রণয়-কুপিতা মুরতি তোমার জকি যবে শিলাপটে 
গেরি মাটি রঙে রঞ্লিত করি” ;_-তোমার চরণ তটে 
আপনারে আমি লুটাইতে চাই, _-তখনি নয়ন ধারে 
মিলনের ছবি ভেসে চলে যায় দৃষ্টির পরপারে ; 

জানি নাকে। বিধি কেন যে এমন অকরুণ মোর প্রতি 
গচিত্রে মিলন! তাও সহে নাকো, আমি হূর্ভাগা অতি ॥।৮ 


উত্তর মেথ € ৯. 


মামাঁকাশগ্রণিহিতভুজং নির্দদয়াপ্লেযহেতো-_ 
ল্ধায়াস্তে কথমপি ময়! স্বপ্রসন্দর্শনেষু। 
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশে। ন স্থলীদেবতানাং 
মুক্তাস্ুলাস্তরু কিশলয়েঘশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ১০৯ ॥ 


১০৪০) 


“যদি কোনদিন স্বপনে তোমারে বক্ষের পাশে পাই 
ছুবাহু বাড়ায়ে নিবিড় করিয়া বাঁধিতে তোমারে চাই; 
ব্যর্থ প্রয়াসে শৃশ্ত আকড়ি' ভেঙ্গে যায় ঘুমঘোর, 
হেরিয়া সে দশা বন-দেবতারা ফেলেন অশ্রুলোর, 
তরু কিশলয়ে ফৌট] ফোটা সেই শিশির অশ্রু জল 
ঝরে পড়ে, দেখে মনে হয় যেন স্থুল মুকুতার ফল ।।» 


সঃ 


ভিত্ব। সগ্ঃ কিশলয়পুটান্‌ দেব্দারুদ্রমাণাং 

যে ততক্ষীরক্রতিন্বরভয়ে দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ। 
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ! ময়] তে তৃধঘারাদ্রিবাতঃ 
পূর্ববং স্পৃষ্টং য্দি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ১১০ | 


১১০ 


«“দেবদারু তরু কিশলয়গুলি ভেঙ্গে পড়ে বাযুভরে, 
ক্ষীরধারা সম রস-সৌরভে বন আমোদ্দিত করে ; 
স্থরভি-নিগ্ধ দখিনা বাতাস হিমানী পরশ দানে 

মনে হয় বুঝি তোমারি দেহের সুরভি বহিয়া আনে 
ওগো গুণবতি ! আলিঙ্গিয়। সে স্ুশীতল বায়ুরাশি 
তোমারি দেহের মদির গন্ধে মন্প্রাণ ওঠে ভাসি ॥৮ 


মেঘদুত 


সংক্ষপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘঘাম! ভ্রিযাম! 
সর্ববাবস্থাম্হরপি কথং মন্দমন্দীতপং শ্যাৎচ। 

ইথং চেতশ্চটুলনয়নে ! দুর্লভ প্রার্থনং মে 
গাট়োম্মাভিঃ কৃতমশরণং তদ্িয়োগব্যথাভিঃ ॥ ১১১ ॥ 


১১১ 


“দীর্ঘ রজনী কেমনে সজনি ! পলকে কাটান যায়, 
কিসে দ্বিনমান সকল সময় স্থশীতল থাকে হায়-_! 
চটুল-নয়না ! জাঁনি এ আমার দুর্লভ প্রার্থন৷ 

হৃদয়ে জাগিয়া হৃদয়ে মিলাবে নাহি পাবে সাস্তবনা । 
বিচ্ছেদে তব দহিছে পরাণ নিশিদিন অন্ুখন, 

বুঝিতে না পারি শাস্তি কোথায়- খুঁজে মরি অকারণ ॥৮ 


সঃ 


নগ্াত্মানং বহু বিগণগক্লাত্সনৈবাবলদ্ে 

তত ক্ল্যাণি! ত্বমপি নিতরাং ম! গম: কাতরত্বম্‌। 
কন্তাত্যস্তং সুখমুপনতং ছুঃখমেকাস্ততো ব 
নীচৈগচ্ছিত্যুপরি চ দশ। চক্রনেমিক্রমেণ | ১১২ ॥ 


১১২ 


“অনেক ভাবিয়া আপনারে আমি আপনি করেছি শান্ত; 
ওগো কল্যাণি! গাঢ় গরিতাপে তুমিও হয়ো না ব্লাস্ত ; 


ভেবে দেখ সখি ! আছে কি এমন মানব এ ধরাতলে-_- 


চিরস্ুখক্োতে ভাসিছে যে জন তিতিছে বা আঘিজলে ? 
আসে উত্থান, কভু বা পতন হাসি অশ্রুর বেশে, 


কাস্তে চক্র ঘুরিছে সতত নিয়তির নির্দেশে ॥৮ 


উত্তয মেঘ ৬১. 
শাঁপান্তো মে ভূজগ-শয়নাহখিতে শ।ঙ্গপাণো 
শেষান্‌ মাসান্‌ গময় চতুধো! লোচনে মীলয়িত্বা | 
পশ্চাদ্দাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্বাভিলাষং 
নির্ব্েক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চজ্জ্িকাস্ত্র ক্ষপান্ত 11 ১১৩ । 


১১৩ 


“কিছুকাল পরে অভিশাপ মোর হবে সখী! অবসান, 
ভুজগ-শয়ন ত্যজিয়। উঠিবে শ্ীবিষুঃ ভগবান । 

শেষ চারি মাস কাটাইয়। দাও মুদি” ছুটি আীখিপাতে 
তারপরে মোরা মিলিব আবার শারদ জোছন। রাতে ; 
হুজনে মিলিয়া অসহ পুলকে পুরাইব সব আশ 
দীর্থ-বিরহে সঞ্চিত যত হৃদয়ের অভিলাষ ॥।* 


ও 


ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কলগ্রা পুরা মে 

নিদ্রং গত্বা কিমপি রুদতী সম্বরং বিপ্রবুদ্ধা। 

সাস্তহাসং কথিতমসকূৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে 

ৃষ্টঃ ম্বপ্রে কিতব ! রময়ন্‌ কামপি ত্বং ময়েতি ॥॥ ১১৪ || 


১১৪ 


“আরেকটি গুঢ গোপন কাহিনী তোমারে জানাতে চাই, 
যক্ষ সে কথ অতি চুপে চুপে জানাতে বলেছে ভাই !__ 
«একদিন যবে যুগ্লল-শয়নে জড়ায়ে ক মোর 

ছিলে নি্রিতা, সহসা রোদনে ভেঙ্গে গেল ঘুমঘোর, 

বার বার মোর প্রশ্ন শুনিয়া হাসিয়া কহিলে,_শঠ। 
স্বপ্ধে দেখি অন্ত নারীতে রত তুমি লম্পট 10” 


৮৮4 


মেঘদূত 
এতম্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্‌ বিদিত্ব। 
ম! কৌলীনাদপসিত-নয়নে ! ময্যবিশ্বামিনী ভূঃ। 


নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে 
ত্রভোগাদিষ্ে বস্তন্্যপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি || ১১৫ ॥ 


১১৫ 


«গোপন কথাটি জানানু তে!মায়__শুনিয়। বুঝিবে হায় ! 
কোনমতে প্রাণ রেখেছি ধরিয়া মিলনের কামনায় । 
লোকের কথায় মোরে স্ুুনয়না ! কোরো না অবিশ্বাস, 
প্রেম যদি হয় সুগভীর, সে কি বিরহেতে পায় নাশ--? 
বিচ্ছেদ যত গাঢ় হয় তত প্রণয়ও সুদৃঢ় হয় ॥ 


ভোগের অভাবে রাশি রাশি প্রেম সঞ্চিত হ'য়ে রয় 11৮ 


০ 


আশ্বান্তৈবং প্রথমবিরহোদ গ্রশোকাঁং সখীং তে 
শৈলাদাশু ব্রিনয়নবৃষোৎখাত-কুটান্লিবৃত্তঃ | 
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদূবচোভির্মমাপি 
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিধিলং জীবিতং ধাঁরয়েখাঃ | ১১৬ ॥ 


১৯১৬ 


প্রথম বিরহে প্রিয় সখী তব অতীব বিধুরা জানি, 
গিরি হ'তে তুরা ফিরে এস সখা প্রিয়ারে প্রবোধ দানি” 


যে গিরি-শুগ শঙ্কর-বৃষ-উৎখাত-কেলি-ভিন্ 


এনো সেথা হ'তে প্রিয়ার কুশল-বার্া ও স্মতি-চিহ্ন ; 
সে কুশল বাণী শুনায়ে আমারে রাখিও পরাণ মম 
দলিষ্ত, মথিত, শিথিল-বৃস্ত প্রভাত কুন্দ সম || 


উত্তর মেঘ ৬৩ 


কচ্চিৎ সৌম্য! ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়! মে 
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি। 
নিংশবোহপি প্রর্দিশসি জলং যাঁচিতশ্চাতকেভ্যঃ 
প্রতু/জং হি প্রণক্রিধু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব || ১১৭ ॥ 


৯১৭ 


সৌম্য! তুমি কি সম্মত মোর সাধিতে এ প্রিয় কাজ ? 
মোর সমাচার লয়ে অলকায় যাত্রা করিবে আজ ? 
যদিও নীরব, দৃঢ়তায় তব নহিক সন্দিহান, 
নীরবেই তৃমি সাধিয়া চলেছ জগতের কল্যাণ 
যাচিলে চাতক নীরবেই তুমি কর তারে জলদান, 
প্রার্থীজনের বাগ্াপুরণই মহতের অবদান ॥ 

যর 
এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিত প্রার্থনা বন্চিনো মে 
সৌহার্দাদ্‌ বা বিধূর ইতি ঝ৷ ময্যঙ্ক্রোশবুদ্ধ্যা | 


ইষ্টান্‌ দেশান্‌ জলদ ! বিচর প্রাবৃষা সম্ভ.ত শ্রু- 
মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়ে!গঃ ॥ ১১৮ ॥ 


৯৯৮ 


জানি অনুচিত প্রার্থনা মোর, তবু যে কাতর, আজ 
করুণা করি” বা বন্ধু বলি” বা কোরে। মোর প্রিয় কাজ। 
প্রাবুট গগনে ভাসিয়। বেড়াও আরও মনোহর বেশে 
শ্যামল শন্তে ভরিয়া ধরণী ঘোর তুমি দেশে দেশে । 

হে প্রিয় বন্ধু! লহ এ আশীষ প্রিয়বন্ধুর হাতে 

নাহি যেন ঘটে কুষণ-বিচ্ছেদও বিহ্যৎ-প্রিয়া সাথে ॥ 


_ইতি-_উত্তর মেঘ সমাপ্ত : 
॥ সমগ্র মেঘদূত সমাপ্ত ॥ 


খতু-সংহার 


€ শীক্ম বর্ণনা _-বসক্ত বর্ণনা ১ 


গ্রীষ্ম বর্ণনা! 
প্রচণ্ড নুধ্যঃ স্ৃইনীরচন্্রমা: সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ | 
দিনাস্তরম্যোহভ্যুপশাস্তমন্নথো নিদদাঘকালো হয়মুপাগতঃ প্রিয়ে ॥ ১॥ 
নিশ1ঃ শশান্কক্ষতনীলরাজয়ঃ ক্ষচিদ্ছিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরমূ | 
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং শুচো পরিয়ে! যাস্তি জনন্ত সেব্যতাম্‌ ॥ ২ ॥ 
স্থবাসিতং হর্ময তলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছাসবিকম্পিতং মধু । 
সুতন্ত্রিগীতং মদনন্ত দরীপনং শুচৌ নিশীথেহুভবস্তি কামিনঃ ॥ ৩ | 


নিতগ্ববিশ্বৈঃ সছুকুলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ। 
শিরোরুহৈঃ ম্নানকষায়বাসিতৈঃ স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়স্তি কামিনাম্‌॥ ৪ ॥ 


এসেছে নিদাঘ খর রবিকরে তাপিয়৷ ধরণীতল, 

নিশীথ গগনে ঢালিছে চন্দ্র স্ুধারাশি স্থুবিমল ; 

সতত সিনানে স্বল্ল-সলিল তড়াগাদি সরোবর, 

নাহি জাগে প্রাণে রতি-বেগ পরিয়ে! দিনান্ত মনোহর ॥ ১ ॥ 


জোছনাহসিত টাদিনী যামিনী, জলাধারশোভী গেহ, 
লাগে মনোরম পিত চন্দনে বিলেপিতে সারা দেহ; 
বিবিধ রতনে ভূষণে জড়িত প্রেয়সীর তন্থু শোভা -_. 
দরশে পরশে জুড়ায় পরাণ দৃশ্য সে মনোলোভা ॥ ৯ ॥ 


প্রিয়া মুখরস-নুধা-নিষিক্ত সরস মর্দিরা পানে, 
কামন।-মদির নুর-ঝংকৃত মৃত ত্রিতন্্রী তানে, 

নিদ্দাঘ নিশিতে সুরভি-ঙ্গিগ্ধ প্রাসাদ কক্ষতলে 
প্রেমিকেরা কত সুখ-শিহরণ তুষ্জিছে কুতুহলে ॥ ৩ ॥ 


কত বিলাসিনী গুরু নিতম্বে ছুলায়ে চন্দ্রহার, 

সিত চন্দনে বিলেপিত করি” পীন পয়োধর ভার, 
গন্ধ-মদির কুন্ুম ভূষখে সাজায়ে কেখকলাপ, 
জুড়াইয়া দেয় প্রশয়ীক্গনের নিদাঘ-জনিত তাপ ॥॥ ৪ 0 


৮ 


খতু-নংহার 
নিতান্তলাক্ষারসরাগলো হিতৈনিতন্বিনীনাঞ্চরণৈঃ অনৃপুরৈঃ | 
পদে পদে হংসরুতানুকারি ভির্জনন্ত চিত্বং ক্রিয়তে সমন্সথম্‌ | ৫ ॥ 
পয়োধরাশ্চন্দনপন্বশীতলাভ্তঘারগোৌরাপিতহারশেখরাঃ | 
নিতম্দেশাশ্চ সহেমমেখলাঃ প্রকুর্ববতে কম্ত মনো ন সোতস্থকম্‌।। ৬ ॥ 


সমুদ্গতম্বেদচিতাঙলসন্ধয়ো। বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্। 
স্তনেষু তম্বংশুকমুন্নতত্তনা নিবেশয়স্তি প্রমদাঁঃ সযৌবনাঃ ॥॥ ৭ ॥ 


সচন্দনানুব্যজনোদ্তবানিলৈঃ সহারযষ্টিস্তনমগুলাপিতৈঃ | 
সবল্লকী কাকলিগীতনিম্বনৈঃ প্রবুধ্যতে স্ু্ধ ইবাগ্ মন্মথঃ || ৮ ॥ 


অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত-পদ ফেলি ধরণীর গায় 
নিতম্বিনীর। চলি” যায় যবে মুখর নৃপুর পায়, 

মনে হয় যেন কলহংসেরা চলিয়াছে সারিসারি 
গতির ছন্দে প্রেমিক চিত্তে রতিরস সঞ্চারি” ॥ ৫ ॥ 


সিত-চন্দনপঙ্কে লিপ্ত স্ু-উচ্চ স্তনভার, 

বক্ষে ছুলিছে তুষার-শুত্র স্থুল মুকুতার হার, 
স্বর্ণ-মেখলা-ন্থশোভিত হেরি' গুরু নিতম্বদেশ 

কার প্রাণে নাহি জাগি? উঠে প্রিয়া কামনার মোহাবেশ ॥ ৬ ॥ 


নিদাঘ-দহনে অঙ্গ-সন্ধি শ্বেদ-জলে ভাপি' যায়, 

ত্যজি' স্থল বাস স্ঙ্ষম বসনে ঢাকে তাই নিজ কায়, 
প্রকটিত তাহে যুবতীগণের পীবর বক্ষ-শোভা 

বসন ভেদিয়া অঙ্গ-্ষমা উছলিছে মনোলোভা ॥ ৭ ॥ 


চন্দনবারি-সিক্ত পাখার স্থুরভিত সমীরণে, 

মাল্য-শোভিত রমণী বুকের স্থকোমল পরশনে, 
স্থর-তাল-লয়ে মু ঝংকৃত বীণার মোহন তানে 

নিদ্রিত রতি-রমণ-বিলাস জাগে প্রেমিকের প্রাণে ॥ ৮ | 


গ্রীক্ম বর্ণন! ৬১ 


মিতেধু হন্ম্যেষু নিশাহু যোধিতাং সখপ্রন্প্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ | 
বিলোক্য নৃনং ভৃশমুৎস্ কশ্চিরং নিশাক্ষয়ে যাতি হিয়েব পাওুতাম্‌ ॥৯॥ 
অসহাবাতোদগ হরেণুয়গুল। প্রচণ্ডন্ূর্ধযাতপতাপিতা৷ মহী । 

ন শক্যতে দ্রষ্টমপি প্রবাসিভি: প্রিয়া বিয়োগাঁনলদগ্ধমানসৈঃ ॥ ১০ ॥ 
মুগ: গ্রচণ্ডাতপতা'পিতা ভশং তৃষা মহত্য। পরিশুক্ষতাঁলবঃ | 

বনাস্তরে তোয় মিতি প্রধাবিতা নিরীক্ষ্য ভিম্নাজিনসন্নিভন্নভঃ || ১১।। 


সবিভ্রমৈঃ সম্মিতজিঙ্গবীক্ষিতৈবিলাসবত্যে৷ মমসি প্রবাসিনাম্‌ | 
অনঙ্গনন্দীপনমাশড কুর্ববতে যথা প্রদ্দোষাঃ শশিচারুভূষণ1ঃ | ১২।। 


শুভ্র প্রাসাদে ন্ৃপ্তা কামিনী নিশীথ শয়নোপরি ; 
টাদিনী তাদের মুখশোভ হেরি' সারাটি রজনী ধরি, 
ত্যঙ্গিয়া আপন রূপের গরিমা মলিন বদনে হায় 
নিশি অবসানে লজ্জায় যেন পার হয়ে যায় ॥ ৯॥ 


প্রখর তপনতাপে প্রতপ্ত সারাটি ধরণীতল, 

প্রবল পবনে ধূলি-ধূসরিত সারা নভোমগুল 3 

কান্ত বিরহে জরজর তনু সুদুর প্রবাসী জন 
দৃষ্টিপাতেরও নাহিক শকতি-_সদা শঙ্কিত মন ॥। ১০ ॥ 


প্রচণ্ড রবি-কিরণে দগ্ধ আরণ্য মৃগগণ 

দলিতাঞ্জন সম নভোতল করিয়। নিরীক্ষণ 

তীব্র তিয়াসে বিশুক্ষ-তালু ছুটে যায় ক্ষণে ক্ষণে 

বন হ'তে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় জলের অন্বেষণে ॥ ১১ 


গোধুলী গগনে ঠাদিমা যেমন সান্ধ্য তিমির নাশি' 
দিক-দিগন্ত আলোকোচ্ছাসে ক্রমে দেয় পরকাশি' 
বিলাসিনীদেয় জ্র-বিলাসভরা চপল হাস্রেশ 
প্রবাসী-চিত্তে জাগায় তেমনি অনঙ্গ সমাবেশ ॥ ১২ ॥ 


খতু-সংহার 
রবে্মযুখৈর ভিতাঁপিতো! ভূশং বিদহমানঃ পথি তগ্তপাংশুভিঃ। 
আবাঙমুখে! জিন্গগতিং শ্বসনুহূঃ ফণী ময়ুরস্য তলে নিষীদ্তি ॥ ১৩ ॥ 


তৃষা মহত্যা৷ হতবিক্রমোদ্ধমঃ শবসনুহদু'রবিদারিতাননঃ। 
ন হস্তি দুরেহপি গজান্‌ মৃগেশ্বরো বিলোলজিহবঃ হ্খলিতাগ্রকেশরঃ ॥ ১৪ ॥ 


বিশুষ্কগ্াহতশীকরাভসে৷ গভন্তিভির্ভাঙগমতোইভিতাপিতা:। 
প্রবৃদ্ধতৃষ্ণোপহতা৷ জলাধিনে। ন দস্তিনঃ কেশরিপণোহপি বিভ্যতি ॥॥ ১৫ ॥ 
হুতাগ্নিকল্লঃ সবিতুর্গভন্তিভিঃ কলাপিনঃ ক্লাস্তশরীরচে'তসঃ। 

ন ভোগিনং দ্স্তি সমীপবন্তিনং কলাপচক্রেধু নিবেশিতাঁননম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


সূর্য্কিরণে দগ্ধ ফশীর। ত্যজি' নিজ নিজ বাস 

তপ্ত ধুলির পরশে কাতর ছাড়ে ঘন ঘন শ্বাস; 

পথের উপর বক্রগতিতে অধোমুখে তারা চলে, 

ছায়া লোভে আসি” আশ্রয় লয় মযুরপক্ষতলে ॥ ১৩ ॥ 


দীকণ তিয়াসে হতবিক্রম, ত্যজি' শিকারের আশ 
ব্যা্দিত বদনে সিংহেরা ফেলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস; 
প্রসারিত-জিহবা, স্থলিত-কেশর, সবে উদ্ধমহীন 
নিকটে ভ্রমিছে গজগণ। তবু হত্যায় উদ্বাসীন ॥॥ ১৪ ।। 


সলিল বিহনে শু্ষক বিহবল করভদল 

রবিকরজালে বিদগ্ধ দেহ খুঁজে ফিরে শুধু জল, 

বারি আশে তারা পাগলের মত ঘুরিয়৷ বেড়ায় বনে, 
পণডরাজে হেরি” অতীব নিকটে ভয় নাহি জাগে মনে ॥ ১৫॥ 


স্বতাহুতিদানে প্রবৃদ্ধতেজা দীপ্ত অগ্নি সম 
সরা কিরণে ক্লাস্ত শরীর ময়ূরের! মনোরম 
পুচ্ছ-ছায়ায় নিবেশিত-সুখ হেরিয়] সর্পগণে 
স্কভাব-শত্র হননে ইচ্ছা জাগে নাক সেই ক্ষণে ॥ ১৬॥ 


গ্রীন্ম বর্ণনা ৭১ 
সভদ্রমুস্তং পরিশুক্ষকর্দিমং সরঃ খনরায়তপোথমগুলৈঃ | 
রবের্মরুখৈরভিতাপিতো! ভূশং বরাহথুধো বিশতীব ভূতলম্‌ ॥ ১৭ 


বিবন্বত1 তীবরতরা ংশুমাপিন। সপস্কতোয়াৎ সরসোহভিতাপিতঃ | 
উৎপ্ুত্য ভেকস্তৃষিতশ্ত ভোগিনঃ ফণাতপত্রস্ত তলে নিষীদততি ॥ ১৮।। 


সম্দ্ধতাশেবমৃণ!লজালকং বিপন্নমীনং ক্রুতভীতপারসম্‌। 
পরম্পরোৎপীড়নসংহতৈর্গজৈঃ কৃতং সরঃ সাক্দ্রবিবর্দকর্দিমম্‌॥ ১৯ ॥ 


রবি প্রভোত্তিম্নশিরেমণিগ্রভো বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢুমারুতঃ। 
বিষাপ্রিন্র্যযাতপতাপিতঃ ফণী ন হস্টি মণ্ডককুলং তৃষাকুলঃ ॥ ২৯ ॥ 


রুদ্র রবির খর করজালে দগ্ধ বরাহ দল 

দস্তে খনন করিছে শুঞ্ষ-পঙ্ক সরসীতল, 

দেখে মনে হয় বরাহেরা বুঝি ছাড়ি” এ দগ্ধশালা 
ভূগর্ভতলে প্রবেশিতে চায় জুড়াতে নিদাঘ-জালা ॥ ১৭ ॥ 


ন্থতীব্রতেজ রবি-সম্তাপে কাতর ভেকের দল 

লম্ফ প্রদানি” হ'তেছে বাহির ছাড়ি? পঙ্কিল জল; 
শীতলতা আশে পাগলের মত ছুটিতেছে দলে দলে 
পশিতেছে গিয়া তৃষ্ণা-কাতর সর্পের ফণাতলে ॥ ১৮ ॥ 


হুদ জলে নামি' গজেরা তুলিছে পঙ্কিল আলোড়ন 
নির্দয়ভাবে একে অন্যেরে করিছে উৎপীডুন 

দলিত, মথিত পক্কজদল, শঙ্কিত মীনগণ 

তীর ছাড়ি' ভীত সারসবুন্দ দ্রুত করে পলায়ন || ১৯ ॥ 


ফনী শিরঃশোভী মণি ঝলকিছে কিরণে উদ্ভাসিয়া, 
লেহন করিছে ফশী সমীরণ লোল জিহব! ছুটি দিয়া; 
বিষাগ্নিসম দিনকরতাপে প্রতণ্ত কলেবর 
ভেককুলনাশে নিম্গৃহ ফণী, তৃষ্ণায় সকাতর ॥ ২০ । 


ণ২ খতু-সংহার 
সফেণলালাবৃ তবজ্ক,সম্পৃটং বিনিঃস্থতা লো হিতজিহবমুনুখম্‌। 
তৃষাকুলং নিঃহু তমদ্রিগহবরদৃগবেষমাণং মহিষীকুলং জলম্‌॥॥ ২১ ॥ 


"পটুতরদবদাহে!চ্ছুফ-শম্প গরোহাঃ পরুষপবনবেগো তক্ষিপ্তসংশুকপর্ণ1:| 
দিনকরপরি'তাপক্ষীণতোয়াঃ সমন্তাৎ বিদধতি ভয়মূচ্ৈর্ক্ষ্যমাঁণা বনাস্তাঃ ॥ ২২॥ 


শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীরঘপর্ক্রমস্থঃ কপিকুলমুপযাঁতি ক্াস্তমদ্্রেনিকুঞ্জম্‌। 
ভ্রমতি গবয়যুখঃ সর্ধবতস্তোয় মিচ্ছন্‌ শরভকুলমহিন্ধং প্রোদ্ধরত্যন্ু কুপাৎ ॥ ২৩ ॥ 


বিকচনবকুত্রস্তস্বচ্ছ সিন্দরভাসা প্রবলপবনবেগোুঁতবেগেন তৃর্ণম্‌। 
তটবিটপলতাগ্রলিঙ্গনব্যাকুল্ন দিশি দ্িশি পরিদপ্ধ। ভূময়ঃ পাবকেন ॥ ২৪ ॥| 


সফেন লালায় আবুত বদন বন্যমহিষীগণ 

রক্তাভ জিহবা নির্গত করি; ভ্রমিছে অনুক্ষণ; 

গিরিগুহা ছাড়ি? উন্ম'দবেগে ছুটিছে উ্বশ্বাসে 
পিপাসা-কাতর বন্য প্রাীরা সলিল বিন্দু আশে ॥ ২১ ॥। 


দাবানল দাহে বিদগ্ধ যত তৃণ অস্কুররাশি, 

সমীরণ বেগে শুক্ষপত্র আকাশে উঠিছে ভাসি, 

প্রচণ্ড তাপে বিশুদ্ষপ্রায় তড়াগাদি সরোবর,-_- 
“হেরি” সে রুক্ষ উষর দৃশ্য ভয়ে কাপে কলেবর ॥ ২২॥ 


বিরল-পত্র বৃক্ষে বসিয়। পক্ষীর। ফেলে শ্বাস, 

ক্লাম্ত কপিরা চলেছে লভিতে অদ্রিকুঞ্জে বাস, 

গাঁভীকুল ঘোরে চারিদিকে করি জলের অন্বেষণ 
হস্তি-শিশুরা কৃপ হ'তে বারি করিছে উত্তোলন ॥ ২৩ ॥ 


নব বিকসিত কুস্থমপুত্প, সিন্দুর নির্নল, 
উভ রাগ সম পবন-দীপ্ত পাবক সমুজ্ছবল 

তরুলতাদির শিখর প্রদেশ করিতে আলিঙ্গন 
স্টিকি দিকে লোল জিহবা প্রসারি' করিছে আক্রমণ |॥ ২৪1 


গ্রীম্ম বর্ণনা ণ৩ 


জলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্বতানান্দরীমু স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুধবংশস্থলীনু। 

প্রসরতি তৃণমধ্যে লঞ্ষবৃদ্ধি; ক্ষণেন গ্নপয়তি মুগবর্গং প্রাস্তলগ্নো দবাগ্রিঃ॥ ২৫ ॥ 

বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং ধনেযু স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমীণাম্‌। 

পরিণতদলশাখানৃ*পতত্যাশ্ড বৃক্ষাৎ ক্রমতি পবনধূতঃ সর্বতোহঘিরবনাস্তে ॥ ২৬ ॥ 

গজগবয়মগেন্দ্রো বহিমন্তপুদেহ!ঃ হহদ ইব সমন্তদৃদবন্বভাঁবং বিহায়। 

হুতবহপরিখেদা দাশ নির্গত্য “কক্ষাদ্ববিপুলপুলিনদেশখানিম্ঈগাং সংবিশস্তি ॥ ২৭ ॥ 

কমলবনচিতানুঃ পাটলামোদরম্ঃ সুখসলিলনিষেকঃ সেব্যচক্জাংশুহানঃ। 

ব্রজতু তব নিদ্রা, কামিনীভিঃ সমেতো৷ নিশি সুললিতগীতে হন্স্যপৃষ্ঠে সবখেন ॥২৮। 
ইতি গ্রীন্মবর্ণনমূ। 


গুহ। নিঃন্ত প্রবল পবনে বধিত দাবানল 

শুঞ্ক বংশ বনে তুলিতেছে ভীম রব অবিরলল, 

তুণরাশি মাঝে ছড়ায়ে পড়িছে মুহুর্তে চারিধারে 
লোমরাজি মাঝে উঠিছে জলিয়া মুগকুল নাশিবারে ॥ ২৫ ॥ 


শালালী বনে রাশি রাশি হ'য়ে ছড়ায় বহি-শোভা, 
কোটরে তাদের দেদীপা/মান দীপ্ত কনক প্রভা, 

শু বৃক্ষ গ্রাসিছে বহি আমুলশিখর দেশ 

দিকে দিকে শুধু ছড়ায় পবন অগ্নির পরিবেশ ॥| ২৬ ॥ 


হস্তী গবাদি পশুরাজ আদি আরণ্য প্রাণীগণ 
বহ্ি-তপ্ত কানন ছাড়িয়া দ্রুত করে পলায়ন, 
শন্রুত। ভূলি' বন্ধুর মত সবে মিলি একদলে 
নদী সৈকতে আশ্রয় লভি' পশিছে শীতল জলে ॥ ২৭॥ 


সরসী বক্ষে শতদল শোভা, পাটল-গন্ধ-সার, 

নিদ্দাঘে শীতল সলিলে সিনান, চন্দ্র কিরণ আর 

বড় ভাল লাগে প্রান্াদ কক্ষে সঙ্গীত স্ুধাপান, 

যুবতীগণের সাথে করিবারে সারানিশি অবসান ॥ ২৮ ॥ 
॥ গ্রীষ্ম বর্ণনা সমাপ্ত ॥ 


বর্ষা বর্ণনা 


বণ বর্ণনা 
সশীকরা স্তেধরমন্ত্রকুঞ্জরস্তড়িৎ-পতাকোহশ নিশব্দমর্দল £। 
সমাগতো রাঁজবদুদ্ধতদ্যুতির্থনাগমঃ কামিজনাপ্রয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১॥ 


নিতান্তনীলোৎপলপত্রকাস্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্ন।ঞনরা শিসন্লিভৈঃ। 
কচিৎ সগর্ভপ্রমদা স্তন প্রভৈঃ সমাচিতং ব্যোম ঘনৈঃ সমস্ততঃ 1 ২ 


তৃষাকুলৈশ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ প্রযাচিতান্তোর়ভরাবলঘ্িনঃ | 
্রয়ান্তি মন্দং বহুধারবধিণে। বলাহ কাঃ শ্রোত্রমনোহরত্বনাঃ ॥ ৩॥ 


ব্লাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দলাঃ সুরেন্দ্রচাপং দধতক্ড়িদ্‌ গুনম্‌। 
স্তীক্ষধারাপতনোগ্রনায়কৈস্তদস্তি চেতঃ প্রসভং প্রবাসিনাম্‌ | ৪ ॥ 


প্রিয়ে! জলভারে নত মেঘরূপী প্রমত্ত গজোপরি 
নৃপতির মত দিক দিগন্ত পুলকোচ্ছাসে ভরি, 
প্রেমিকজনের কাম্য বরষা আসিয়াছে নব সাজে, 

হস্তে শোভিছে তড়িৎ পতাকা, বজে দামামা বাজে ॥ ১ ॥ 


কোথা ঘন নীলপদ্মের মত কান্তি সে অনুপম, 

কোথা বা দলিত অঞ্জন সম দীপ্তি সে মনোরম, 

কোথাও স্ফুরিছে গর্ভবতীর স্তন-পরিসর প্রভা 

সারাটি গগন আবরিয়া মেঘ ধরিয়াছে কত শোভা | ২॥ 


পিপাসাকুলিত চাতকের দল যাচে বারি সকাতরে, 
জলভারানত মেঘরাজি হ'তে ঝরঝর ধারা ঝরে, 
ঞ্ুতিন্থখকর গরজন সাথে বহে ম্মদছু মৃত বায়, 

পবনের বেগে ধীরে ধীরে মেঘ ভাসিয়। চলিয়। যায় ॥॥ ৩ ॥ 


অশনি শব্দে বাজায় মেঘের! মুদঙ্গ মনোরম, 
ঝর ঝর ধারে বরে বারিধারা তীক্ষ সায়ক সম ; 
ইন্দ্রধন্থর গুণেতে চড়ায়ে দীপ্ত বিজুরীলতা 
প্রবাসী প্রেমিক চিন্তে জাগায় নিদারুণ ব্যাকুলতা ॥ ৪ ॥ 


শব 


ঝতু-সংহার 
প্রভিন্নবৈদূর্ধ্য নিতস্তণাঙ্কুরৈঃ লমাচিতা প্রোথিতকন্দলীদলৈঃ। 
বিভাতি শুরুতররত্বভূষিত1 বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্ত্রগৌপকৈঃ ॥ ৫ ॥ 
নদ মনো জ্ঞং স্বনছুৎসবোত্স্বকং বিকীর্ণ বিস্তীর্নটকলাপশোভিতম্‌। 
সলগ্রমালিঙ্গনচুম্বনাকুলং প্রবৃত্বনৃত্যং কুলমগ্য বহিণাম্‌ ॥ ৬ 


নিপাতয়ন্ত্যাঃ পরিতত্তটত্রমান্‌ প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনিশ্মলৈঃ | 
স্িয়ঃ সুহুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ প্রয়াস্তি নগ্যাত্বরিতং পয়োনিধিম্‌ ॥ ৭ ॥ 


তৃণোত্করৈরুদগ »কোমলাহ্নুরৈবিচিত্রনীলৈহ্‌রিণীমুখক্ষতৈঃ | * 
বনানি বৈদ্ধ্যানি হরস্তি মানসং বিভূষিতান্্যদগতপল্লবন্রমৈই ॥ ৮ ॥ 


ভুমি ভেদি” উঠে তৃণ-অস্কুর বৈদুধ্যের মত, . 
তারি সাথে জাগে ভূমিচম্পক-পত্রাদি শত শত; 
ইন্্রগোপার্দি কীটে রক্তাভ সিক্ত ধরণীতল 
বিবিধ রত্বে বিভূষিতা যেন বারাঙ্গনার দল || ৫11 


পুলকে মাতিয়। মধু কেকারব তুলিছে ময়ূরগণ, 
চন্দরক-আকা। পুচ্ছ প্রসারি' গৃত্যেতে নিমগন, 

কখন বা মুছ চুণ্ধন আর আলিঙ্গনের আশে 

পুচ্ছ নাচায়ে যেতেছে ছুটিয়? ময়ুরীগণের পাশে ॥ ৬ ॥ 


পঙ্ষিল জলে পূর্ণ তটিনী ছুকুল প্লাবিয়া চলে, 
সমূৎপাটিত তটতরুরাজি ভেসে যায় আোজলে, 
যেন প্রগলভা! সরম-বিহীনা ভরষ্টানারীর প্রায় 
ছুটিয়া চলেছে সাগরের সাথে মিলাতে আপন কায ॥ ৭॥॥ 


নব পল্লবে স্থশোভিত কত তরুরাজি অগণন 
বিশ্ধ্যগিরির শ্টাম বনশোভা করিছে 'বিবর্ধন ;. 
দিকে দিকে কত নব উদগত কোমল তৃণাঙ্কুর 
মহা আনন্দে চর্বণে রত হরিণীরা ক্ষুধাতুর ॥ ৮ 


বর্ষ! বর্ণণ। ণণ. 


বিলোলনেত্রো্পলশোভিতাননৈর্য গৈং সমস্তাহপজাতসাধ্বনৈঃ। 
সমাচিতা নৈকতিণী বনস্থলী সমৃত্ন্্ কত্বং প্রকরোতি চেতসঃ ॥ ৯ | 


অভীক্ষমুচ্ৈধ্ব নত! পয়ো মুচা ঘনাদ্ধকারীকুতশর্ববরীঘপি । 
তড়িৎ্প্রভাদশিতমাঁভূময়ঃ প্রস্নাস্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্তিয়ঃ | ১০ | 


পয়োধরৈর্ভাঁমগভীরনিম্বনৈস্তড়িত্তিকুদ্ধে জিতচেতপো ভৃশম্‌। 
কৃতাপরাধানপি যোধিতঃ প্রিয়ান্‌ পরিধজন্তে শয়নে নিরস্তরম্‌ ॥ ১১॥ 


বিলোচনেন্দীবরবারিবিন্দ্রভিনিধিক্তবিষ্বীধরচারুপল্ল বাঃ । 
নিরস্তমাল্যাভরণাহুলেপনা স্থিতা নিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাম্‌ ॥ ১২। 


অদূরে শোভিছে নদী-সৈকতে সুরম্য উপবন, 

ভীত সচকিত মুগদল সেথা করিতেছে বিচরণ ; 

চঞ্চল নীল উৎপলসম আয়তলোচন ভরি 

হেরিতেছে তারা উপবনশোভ। কি দৃশ্য আহা মরি ॥ ৯॥ 


গুরু গুরু মেঘ-গর্জনে ভরা নগরীর চারিধার, 

ঘন মেঘে ঢাক রজনীও আজি প্রগাঢ় অন্ধকার । 

নগরনটীরা চলিয়াছে তবু নিজ প্রেমিকের ঘরে 

তড়িৎ আলোকে হেরি পথরেখা গাঢ অনুরাগ ভরে ॥॥ ১০ | 


গুরু গম্ভীর বজ্ব নিনাদে ত্রস্তা রমণীগণ 

চল চপলার চকিত চমকে সচকিত তনুমন 

শয়নে শায়িত প্রিয়তমে দোষী জানিয়াও মনে মনে 
নিয়ত বক্ষে ধরিছে জড়ায়ে নিবিড় চালিঙ্গনে ॥ ১১ ॥ 


হেন বরষায় যাহাদের হায়! পতি দূর পরবাসে 
নিরাশায় তারা সারা নিশিদিন নয়ন সলিলে ভাসে ; 
সচার অধর আখি পল্লব মলিন অঞ্সন্ভারে, 

মাল্য, ভূষণ, রাগাদি লেপন ত্যাগ করে একেবারে ॥ ১২ 


৭৮ 


খতু-সংহার 


বিপাণ্.রং কীটরজস্তবণা্ধিতং ভূজঙ্গবছক্রগতিপ্রসপিতম্‌ । 
সসাধ্বদৈর্ভেককূলৈনিরীক্ষিতং প্রয়াস্তি নিয়াভিমুখং নবোদৰম্‌ ॥ ১৩॥ 


বিপন্নপুষ্পাং নপিনীং সমুৎ্স্ুকা বিহায় ভৃঙ্গাঃ শ্ুতিহারিনিস্বনাঃ। 
পতন্তি মৃঢ়াঃ শিখিনাং প্রন্থত্যতাং কলাপচক্রেধু নবোৎপলাশয়া ॥ ১৪ 


বনছিপানাং নববারিদস্বনৈ্মদান্থিতানাং ধবনতাং মুহুমুহঃ | 
কপোলদেশ। বিমলোৎ্পল প্রতাঃ সতৃক্গযৃতৈর্মদবারিভিশ্চিতাঃ ॥ ১৫ | 


দিতোৎ্পলাভাঘুদচুিতোপলা: সমাচিতা: প্রশ্রবণৈ £ সমস্ততঃ। 
প্রবৃত্তনৃত্যৈঃ শিখিভিঃ সমাকুলাঃ সমুত্স্কত্বং জনয়স্তি ভূধরা £ ॥ ১৬ | 


বরিষার কালে তৃণকীটে ভর! পাণ্ডুর জলধারা 
সপের মত বক্রগতিতে আ্োতেই হতেছে হারা ; 
ভীত সচকিত নয়নে ভেকেরা করিছে নিরীক্ষণ 
নিম্নাভিমুখে নব জলধার। ছুটিতেছে অনুখন ॥ ১৩ ॥ 


মুগ্ধ ভ্রমর মধু গুঞ্জনে নব শতদল আশে 

মধুরসে ভরা কমলে ত্যজিয়। ছুটেছে কলাপী পাশে; 
চিত্রিত পাখা মেলি” ময়ূরের নৃত্য করিছে যেথা 
কলাপী-চক্রে উৎপল ভাবি” উড়িয়া! বসিছে সেথা ॥ ১৪ ॥ 


বন্য গজের! নব বরষার শুনি” মেঘ গরজন 

ছাড়ে মুন মু মদোন্মত্ত বুংহিত নিঃম্ষন ; 

উৎপল প্রভ কপোলে তাদের ঝরে মদবারিধারা। 

মদির গম্ধলোভে অলিকুল ছুটেছে পাগল পারা ॥॥ ১৫ 


জলভারে নত মেঘদল আসি' চুমিছে শৈলদেশে, 
কল কল রবে নিঝ'র ধারা উঠিছে অট্রহেসে, 


মৃত্য করিছে ময়ূর ময়ুরী ঘন মেঘ দরশনে 


ভূধরে ভূধরে অপরূপ শোভা! পুলক জাগায় মনে ॥ ১৬ ॥ 


বর্ষ। বর্ণন। ৭৯ 


_ কদথদর্জজ্ছই নকেতকীবনং প্রকম্পয়ংস্তৎকুন্মমাধিবামিতঃ | 
সশীকরাস্তোধরসঙ্গশীতলঃ সমীরণ; কং ন করোতি সোৎ্সুকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


শিরোরুহৈঃ প্রে।ণিতটাবলদ্বিভিঃ কতাবতংসৈ১ কুহুমৈ: সুগন্ধিভিঃ | 
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সশীধুভিঃ স্ত্িয়ো রতিং সঞনয়স্তি কামিনাম্‌॥ ১৮| 


তড়িজ্লতাশক্রধন্থবিভূষি তাঃ পয়োধরাসন্তোয়ভরাবলদ্থিন্ঃ | 

্বিয়শ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জল। হরস্তি চেতে। যুগপৎ প্রবাসিনাম্‌॥ ১৯। 
মালাঃ কদম্বনবকেশরকেতকীভিরাযোজিত। শিরসি বিভ্রতি যৌধিতোহগ্ । 
কর্ণাস্তরেধু ককুতদ্রমমঞ্জরীভিরিচ্ছান্কুলরচিতানবতংসকাংশ্চ ॥ ২* | 


জলকণাবাহী জলদ পরশে স্ুশীতল সমীরণ 

কম্পিত করি অজুনি, শাল, নীপ কেতকীর বন 

তাদেরই কুম্্রমে স্ুবািত করি" বনভূমি অন্ুখন | 
কার প্রাণে নাহি জাগাইছে বল, পুলকিত শিহরণ ॥ ১৭ ॥ 


কত বিলাসিনী কটিতট ছাপি এপায়ে দিয়েছে কেশ, 

সুরভি কুম্ুম ভূষণে শোভিত করেছে কর্ণদেশ, 

স্তনমগলে মুকুতার মালা, বদনে মদদিরা বাস 

কামী জন চিতে জাগাইছে নিতি স্ুরত-ক্রিয়ার আশ ॥| ১৮ ॥ 


জলভর। মেঘে দীপ্তা দ্ামিনী ঝলকিছে ক্ষণে ক্ষণে, 

ইন্্রধনুর সপ্তবরণ ভাতিছে তাহারি সনে ; 

রত্ব মেখল! শোভিত কামিনী মণিকুগ্ডল কাণে 

উভয়ে জাগায় বিলাস বাসনা প্রবাসীজনের প্রাণে ॥ ১৯ ॥ 


নব কদম্ব, কেতকী, কেশরে গাথিয়৷ কুন্ুমহার 

কত বিলাসিনী সাজায়েছে তার কুঞ্ধিত কেশভার, 
অজুনিফুল মঞ্জরী লয়ে গড়িয়া কর্ণফুল নি 
কত রসবতী করেছে খচিত কমনীয় শ্রতিমুল ॥ ২০ ॥ 


৮০ ধতৃ-সংহার 


কালাগুরপ্রচুরচন্দনচচ্চিতাঙ্গাঃ পুষ্পাবতংসন্মরভীকতকেশপাশাঃ। 
শরত্ব। ধবনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে শয্যাগৃহং গুরুগৃহাৎ এ্রদিশস্তি নাধ্যঃ ॥ ২১ 


কুবলয়দ্লনী লৈরুন্নতৈস্তো য় নঅৈমৃছুপবন বিধুতৈর্নমন্দং চলস্তিঃ | 
অপহৃতমিব চেতস্তো য়দৈঃ সেন্দ্রচাপৈঃ পথিকঙজগনবধূনাং তদ্ধিয়োগাকুলানাম্‌ ॥২২। 


মুদিত ইব কদখৈর্জাতপুশ্পৈ: সমন্তাৎ পবনচালিতশাখৈঃ শাখিভিভত্যিতীব । 
হনসিতমিব বিধন্তে স্থচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিলনিষেকা চ্ছিন্নতাপে। বনাস্ত:॥ ২৩ ॥ 


শিরমি বকুলমালাং মালতীভিঃ সমেতাং বিকিতবনপুশপৈুথিকাকুটএলৈশ্চ। 
বিকচনবকদদ্বৈঃ কর্ণপূরং বধূনাং রচয়তি জলদৌঘঃ কান্তবৎ কাল এষ; ॥২৪ | 


কালাগুর আর চারু চন্দনে চচ্চিত কলেবর, 

সুরভিনিগ্ধ কেশপাশ। ফুল-ভূষণ কর্ণ 'পর; 

সন্ধ্যায় শুনি” মেঘ-গরজন তরুমীর। সত্বরে | 
গুরুজন-গৃহ ত্যজি' প্রবেশিছে আপন শয়ন ঘরে ॥ ২১ 


নীল উৎপল সম ঘননীল, জলভারে অবনত 

মু সমীরণে মন্থরগতি, জলধর শত শত 

ইন্দ্রধন্নর সপ্ত বরণে রঞ্জিত করি কায় 

বিরহ-ব্যথিতা পথিক বধূর মন হরিতেছে হায় !॥ ২২ ॥ 


নব বারিধারা শান্ত করিছে বনের নিদাঘ জ্বালা, 

কেতকী কুম্্মে বনভূমি যেন হাস্তে লাস্তে ঢালা, 

নব কদক্কে বনে বনে যেন জাগিয়াছে শিহরণ 

বায়ু হিল্লোলে তরুশাখা দোলে- নাচে যেন সারা বন ॥ ২৩ ॥ 


সজল বরষা.প্রণয়ীর মত সাজায়েছে বধূগণেত_ 
কবরী ঘেরিয় বকুল মালিকা-_মালতী কুহ্ছম সনে, 
বিকসিত বনপুষ্পের সাথে, যুথিকার কলিগুলি 
শঁতিযুগমূলে নব কদম্ব সোহাগে উঠিছে ছুলি' ॥ ২৪ ॥ 


বর্ষা বর্ণন। ৮১ 


দধতি কুচযুগা গ্রৈরুন্নতৈর্ঠীরষ্টিং প্রতম্থসিতদুক্লান্তায়তৈঃ আোণিবিখৈঃ। 
নবজলকণসেকাছদগতাং রোমরাজীং তিবপিবলিবিভাগৈর্রধ্যদেশৈশ্চ নাধ্যঃ || ২৫ ॥ 
নবজলকণসঙ্কাচ্ছীততাযাদধানঃ কুনুম ভরন্তাঁনাং নাশক: পাদপানাম্‌। 


জনি'তরুচিরগন্ধঃ কেতকীণাং রজোভিঃ পরিহরতি নভ্বান্‌ প্রোষতানাং- 
মনাংনি ॥ ২৬ ॥ 


জলভরনমিতানামী শ্রয়ো হম্মাকমুচ্চৈরয় মিতি জলসেকৈস্তেয়দান্তোয়নআঃ | 
অতিশয়পরুযাভিগ্রীক্ঘবধে; শিখাভিঃ সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিদ্ধ্যম || ২৭ ॥| 
বহুগুণরমণীয়ো যোধিতাং চিন্তহারী তরুবিটপণতানাং বান্ধবে। নিবিবকারঃ 
জল্দসময় এবঃ প্রাণিনাং প্রাণভুতো দিশতু তব হিতানি প্রায়শে। বাঞিতানি ॥:৮॥ 
ইতি বর্ষা বর্ণনম্‌। 

সমুচ্ছসিত স্তনধুগ "পরে ছুলিছে কঠহার, 

সুক্ষ শুভ্র বনে শোভিত গুরু নিতম্বভার, 

জলসেকশ্রমে ত্রিবলি-শোভিত সুগভীর নাভিদেশে 

ন্বেদজলেভরা নবরোমরাজী শোভিছে মোহিনী বেশে ॥ ২৫॥ 


বরিষার নবজলকণীভারে নমিত কুম্থুমে সাজি' 

মনোহর বেশে দাড়ায়ে রয়েছে উদ্ভান তরুরাজি। 
মধুস্থগন্ধি কেতকী ম্থবাসে হইয়া আত্মহার। 

উন্মনা হ'য়ে চেয়ে আছে যত প্রোষিতভর্তুকারা ॥ ২৬ ॥। 


“জলভারে যবে ভেঙে পড়ি মোরা বজ্রবিজলী সনে-_ 
ইনি আমাদের আশ্রয় দেন৮”-__এই কথা ভাবি' মনে 
ঢালে মেঘদল নববারিধারা বিষ্ধ্যগিরির বুকে 

প্রখর নিদাঘ-বহি-দগ্ধ কাতর শৈলমুখে ॥ ২৭ ॥ 


রমণী চিত্তহারী এ বরষা বুগুণে রমণীয়, 
ধরণীবক্ষে তরুলতাদের বান্ধব অতি প্রিয়, 
সর্ব জীবের পরাণ-ম্বরূপা, বিশ্বের হিতকারী 


বাঞ্থিত ফল লভিবে তোমরা--একথা বলতে পারি ॥ ২৮ 
॥ বর্ষা বর্ণনা সমান্ত ॥ 


শরৎ বণন। 


শর বর্ণন! 
কাশাংশুক। বিকচপস্মমনোজ্ঞবন্ত.1 সোন্মাদহংসর বনৃপুরনাদ রম্য | 
আপক্শালিরুচিরাতনুগা্রযষ্টিঃ প্রাপ্ত শরশ্লবধূরিব রূপরম্যা ॥ ১ | 
কাশৈর্যহী শিশিরদীধিতিন। রজন্তো হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংদি । 
স্চচ্ছদৈঃ কুন্থমভারনতৈর্বনান্তাঃ শুক্লীকতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥ ২।। 


চঞ্চম্মনোজ্ঞশফরীরশনকলাপাঃ পর্যযস্তসংস্থিতসিতাগ্জপংক্তিহারাঃ । 
নগ্যে। বিশাঁলপুলিনান্তনিতণ্ববিষ্বা মন্দং প্রয়াস্তি সমদাঃ প্রমদা ইবা্ || ৩ ॥ 


ব্যোম কচিদ্রজতশঙ্খমৃণালগৌরৈস্ত্যক্তাঘ্ভির্লবুতয়া শতশঃ প্রয়াতৈ: | 
সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈঃ রাঁজেব্‌ চাযরবরৈরপবীজ্যমানঃ | ৪ ॥ 


এসেছে শরৎ নববধূসম উছলিয়া রূপরাশি, 
অঙ্গে শোভিছে কাশের বসন আননে কমল-হাসি 
চরণে বাজিছে মুখর নূপুর কলহংসের প্রায় 
আপক শালিধান্যের রঙে প্রদীপ্ত তনুকায় ॥ ১ ॥ 


টাদিমা-হসিত নিশীথ গগন, কাশেভরা মহীতল, 
শুভ্র কুমুদে হাসিছে সরসী, নদীতে হংসদল, 
ফুলভারে নত সপ্তপর্ণে বনান্ত গেছে ভাসি” 

উপবন তলে ছড়ায় মালতী সজল শুভ্র হাসি ॥ ২॥ 


কুলে কুলে ভর তটিনীরা যেন শফরী-মেখল! পরি" 
তীরশোভী শ্বেত হংসের মালা কে ধারণ করি 
বিপুল পুলিনে নিতম্বভার এলাইয়! মনোরম 
মন্থরগতি চলিয়াছে বহি” প্রমত্তা নারী সম ॥ ৩ 


কোথা ব1 শঙ্খ-মৃণাল-শুজ জলহার। মেঘরাশি 

শত শত লঘূ খণ্ডে ভাঙিয়া আকাশে যেতেছে ভাসি; 
পবন-চালিত হ'য়ে যেন তারা স্ুচার চামর রূপে 
রাজরূপধারী ব্যোমমণ্ডলে ব্যজন করিছে চুপে ॥ ৪ ॥ 


৮৪ 


খতৃ-সংহার 


ভিননাঞ্জন প্রচয়কাস্তি নতো মনৌঞ্ঞং বন্ধুকপুষ্পর চিতারুণতা চ ভূমিঃ। 
ব্প্রাশ্ঠ চণরুকমলাবৃতভূমিভাগ!ঃ প্রোঁথকগয়স্তি ন মনে। তুবি কন্ত যুনঃ ॥ ৫ ॥ 


মন্দানিলাকুলিতচারুতরাগ্রশাখ:ঃ পুশ্পোদগমগ্রচয়কোমলপল্লবাগ্রঃ। 
মত্তদ্বিরেফপ রিপী তমধুপ্রসেক শ্চিত্তং ব্দারয়তি কম্ত ন কোবিদারঃ || ৬॥ 


তারাগণপ্রচুরভূষণমুদ্বহস্তী মেঘাবরে|ধপ রিমুন্তশশা্ববন্তু,? 
জ্যোত্নাদুকুলমমলং রজনী দধানাবৃদ্ধিং প্রয়াত্যম্ুদিনং গ্রমদেব বাল] ॥ ৭| 


কারগুবাননবিঘটিতবীচিমালাঃ কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ। 
কুরববন্তি হংসবিরুতৈঃ পরিতে৷ জনশ্ত গ্রীতিং পরাং কমলরেণুরৃতন্তটিণ্যঃ ॥ ৮॥ 


কোথায় দলিত অগ্জনসম মনোহর নভোতল, 

কোথা বা অরুণ করিয়াছে ভূমি বন্ধুক ফুলদল, 

কমলায় ঘেরা উচ্চ ভূভাগ চিন্ধণ মনোলোভা, 

কোন যুবা-মন নহে উচাটন হেরি” সে শারদ শোভা ॥ ৫ ॥| 


মন্দ মন্দ পবনে ছুলিছে প্রশীখ। পত্রচয়, 

কুস্থমে কুম্ুমে ছেয়ে গেছে নব পল্লব কিশলয়, 
কোবিদার-মধু করিতেছে পান মত্ত ভ্রমরগণ 

সে দৃশ্য হেরি কার ন] চিত্তে জাগে মুছ শিহরণ ॥ ৬ ॥ 


লক্ষ লক্ষ তারকাভূষণে স্ুশোভিত। নিশারাণী, 
মেঘ-গুঠন-মুক্ত চন্দ্র-হসিত আননখানি, 

বিমল সুক্ষ জোছনা-বসনে ঢাকি কম তন্ুকায় 

প্রম্দা বালার মত দিনে দিনে বৃদ্ধি লভিয়] যায় ॥ ৭ ॥ 


কারগুবের আনন আঘাতে খণ্ডিত শ্োত-জল, 

আকুল করিছে নদীতটভূমি হংস সারসদল, 

কমলের রেণু ভেসে যায় জলে, হংসেরা তোলে রব 

হেরিলে সে শোভা প্রীতি জাগে মনে ভূলে যায় আর সব ॥ ৮॥ 


শরৎ বর্ণন। ৮৫ 


নেত্রোৎসবে। হৃদয়হীরিমরী চিম।লঃ প্রহলাদকঃ শিশিরশীকরবারিবর্ষা । 
পত্যুবিয়োগ বিষদিপ্ধশরক্ষতানাং চন্দ্রে৷ দহত্য তিতরাং তন্গমঙ্গনানাম্‌ ॥ ৯ ॥ 


আকম্পয়ন্‌ ফলভরানতশালিজালানানর্তয়ন্‌ কুরবকান্‌ কুন্থমাবনআ্ন্‌। 
প্রোৎফুল্পপক্কজবনাং নপিনীং বিধুন্বন্‌ যুনাং মনশ্চলয়তি প্রসভং নভদ্বান্‌ ॥১*। 


সোন্ম!দহংসমিথুনৈরুপশোভিতানি স্বচ্ছানি ফুল্লকমলোৎপলভূষিতানি । 
মন্দপ্রভাতপবনোদগ তবী চিমালান্যৎকঃয়স্তি সহস! হৃদয়ং সরাংসি ॥ ১১ ॥ 


নষ্টং ধনুর্বলভিদে! জলদোঁদরেধু সৌদামিনী স্ফুরতি নাগ্ঠ বিয়ৎপতাকা। 
স্বস্তি পক্ষপবনৈর্ন নভো৷ ব্লাকাঃ পশ্যন্তি নোবতমুখা গগনং মযূরাঃ ॥ ১২ ॥ 


নয়ন-মোহন, চিন্তহরণ কিরণে শোভিতা। শশী, 
শিশির কণিকা বরষি' তৃপ্তি দানিছে হৃদয়ে পশি” ; 
পতি-বিচ্ছেদ-বিষাক্ত বাণে আহত নারীর মন 
আরো গুরুতর বিরহের তাপে দহিছে অনুক্ষণ ॥| ৯ ॥| 


কম্পিত করি” ফলভারে নত ধান্তশীর্ষ গুলি 
স্তবক-নঘ্র কুরুবক-বনে নৃত্যের ঢেউ তুলি' 
আলোডিত করি কমলবনের ফুল্ল নলিনীদল 

সবলে করিছে যুবজন-চিত আবেগে সচঞ্চল ॥ ১০ ॥ 


সরসীবক্ষে ভাসিছে মত্ত হংস-মিথুন দল, 

দিকে দিকে শোভ। ধরিয়াছে কত বিকসিত শতদল, 
মন্দ মন্দ প্রভাত সমীর নদীজলে ঢেউ তোলে, 

হেরি সে দৃশ্য যুবজন-চিত আবেগ-শিহরে দোলে ॥ ১১ ॥ 


মেঘমাঝে এবে হয়েছে বিলীন ইন্দ্রধন্থুর শৌভা, 

লুপ্ত হয়েছে গগন গানে ক্ষুরিত তড়িৎ-প্রভা, 

পক্ষ তাড়নে কাপায়ে আকাশ উড়ে না বলাকাগুলি, 
ময়ুর-ময়ুরী চাহে নাক আর উর্ধে নয়ন তুলি” ॥ ১২ ।। 


খতৃ-সংহার 
ৃত্যপ্রয়োগর হিতাস্ছিখিনো বিহায় হংসাহ্ুপৈতি মদনে! মধুর প্রগীতা ন্‌ 
মুক্তা কদস্ব কুটজাঙ্জ.নগর্জনীপান্‌ সপ্তচ্ছদানুপগতা কুন্থমোদগমণ্রুঃ ॥ ১৩। 


শেফালিকাকুস্রমরাগমনোহরাণি হ্বস্স্থিতাগুজগণ প্রতিনাধিতানি । 
পর্ধ্যন্তসংস্থিতসগীনয়নোৎপলানি প্রোৎ্কইয়স্ত্যপবনানি মনাংসি পুংসাম্‌ ॥ ১৪ | 


কহ্লারপল্মকুমুদানি মুহুবিধুম্ব-স্তৎসঙ্গমাদধিকশীতলতামুপেতঃ। 
উৎক£য়ত্যতিতরাং পবনঃ প্রভাতে পৰ্ৰাগুলগ্নতুহিনাথু বিধৃয়মানঃ ॥ ১৫ ॥ 


সম্পন্নশালিনিচয়াবৃতভূতলাণি ন্স্থস্থিত প্রচুরগোকুলশোভিতানি। 
হংসৈশ্চ সারসকৃলৈঃ প্রতিনাদিতানি সীমান্তরাণি জনয়স্তি জনপ্রমোদম্‌ ॥১৬। 


ত্যজি' স্থশোভন নৃত্য-বিহীন ময়ুর-মযুরীগণে 
মেতেছে মদন কলগীতিম্বনা মরাল মরালী সনে; 
শাল, অজুনি, কদম, কু-সবই আজি ফুলহীন 
সপ্তপর্ণ তরু শাখে শুধু ফুলশোভা সমাসীন ॥| ১* || 


উপবনে আজি অপরূপ শোভা শেফালী কুনুমরাগে, 
শ্রুতিস্থথকর বিহগকাীকলী শ্রবণে আসিয়া লাগে ; 

বন প্রান্তরে হরিণীগণের কমল নয়ন ভাতি 

হেরিয়া৷ লোকের তন্ুমন-প্রাণ পুলকে উঠিছে মাতি? |॥ ১৪ ॥ 


কুমুদ-কমল-কহুলার বনে তুলি” মৃদ্ৃকম্পন 

তাদেরি পরশে আরো স্থুশীতল প্রভাতের সমীরণ 
পত্রলগ্ন শিশির-বিন্দ্ু ঝরায়ে বহিছে ধীরে 

গভীর আবেগে মন্তরতল ভাসায়ে পুলক-নীরে ॥ ১৫ ॥ 


পক ধানের সোনালী ছটায় আবরিত ধরাতল, 

গোষ্ঠে গোষ্ঠে বিরাঞজিছে কত সুস্থ গাভীর দল, 
সীমান্তদেশ হংস-সারস-কলরবে মুখরিত, 

শারদু স্থৃষম। হেরিয়া ভরিছে সুখে জনগণচিত ॥ ১৬ ॥। 


শরৎ বর্ণন। ৮ 


হংসৈজিতা স্বললিতা৷ গতিরঙ্গনানামন্তোরহৈধিক সিতৈর্শা.খচন্দ্কাস্তি:। 
নীলোৎপলৈর্মদকলানি বিলোকিতানি ভ্রবিভ্রমাশ্চ কচিরাস্তচুতিত্তর লৈ: 1১৭ 


শ্যামা লতাঃ কুন্গমভারনত প্রবাঁলাঃ স্ত্রীণাং হরস্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্‌। 
ওষ্টাবভাঁসবিশদশ্মিতচন্্রকাস্তিং কঙ্ষেলিপুষ্পরুচিরা নবমালিকাশ্চ ॥ ১৮ ॥ 


কেশান্রিতাম্তঘননীলবিকুঞ্চিতাগ্র্যানাপুরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ | 
কর্ণেষু চ প্রবরকাঞ্চনকুণ্ডলেষু নীলোৎপলানি বিধিধাঁনি নিবেশয়স্তি ॥ ১৯ ॥ 


হাঁরৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডুলাঁনি শ্োণীতটং সুবিপুলং রশনাকলাপৈঃ। 
পাদাশ্বজানি কলনৃপুরশেখরৈশ্চ নাধ্যঃ প্রত্থষ্টমনসোহগ্য বিভুষয়ন্তি ॥ ২০ ॥ 


অঙ্গনাদের স্থললিত গতি লভেছে মরালীগণ, 
চন্দ্র-বদন-শোভা লভিয়াছে শতদল স্থুশোভন, 

মদির আখির বিলোল দৃষ্টি নীল উৎপলে হাসে, 

বাকা নয়নের জ্র-বিলাস-শোভা নদীতরঙ্গে ভাসে ॥ ১৭ | 


গুচ্ছ গুচ্ছ কুম্থমের ভারে অবনতা শ্টামালতা, 
ভূষণে ভূষিত রমণী-বাহুর লভিয়াছে পেলবতা 

রক্ত অশোকে গাথা নব মালা হরিয়া লয়েছে তবরা 
বিশ্বাধরের মৃছ মধু হাসি চন্দ্র-মুষমা-ভরা ॥ ১৮।। 


বনিতারা সবে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ 

মনোহর সাজে সাজায়েছে লয়ে নবমালতীর রাশ, 
শ্রুতিমূলে যেথা শোভিত শ্রেষ্ঠ কাঞ্চন কুগুল 

ধারণ করেছে সেথায় বিবিধ নীল উৎপল দল ॥ ১৯ ॥ 


তরুণীরা আজি বিবিধ ভূষণে সাজায়েছে নিজদেহ, 
মধু-বন্কৃত নূপুর পরেছে চরণ-কমলে কেহ, 

কেহ বাড়ায়েছে পয়োধর শোভা চন্দনমাখা হারে, 

কারো সুবিপুল নিতশ্বদেশ শোভিত মেখলা ভারে ॥ ২০ ॥ 


৮৮ ঝতু-সংহার 


স্ষুটকুমুদচিতানাং রাজহংস স্থতানাং মরকতমণিভাপা বারিণ! ভূষিতানাম্‌। 
শ্রিয্মতিশয়রূপাং ব্যোম তোয়াঁশয়ানাং বহতি বিগতমেঘং চন্দ্রতারাবকীর্ণম্‌।'২১। 


শরদি কুন্মসঙ্গ[দ্বায়বো যাস্তি শীতা বিগতজলবৃন্দ! দিগ্বিভাগ! মনোজ্ঞাঃ | 
বিগতকলুষমন্তঃ শ্যানপন্ক! ধরিত্রী বিমলকিরণচন্দ্রং ব্যোম তারাবিচিত্রম্‌ ॥ ২২ | 


দিবসকরমযুখৈর্বোধ্যমানং প্রভাতে বরযুবতিমুখাভং পশ্কজং জংস্ততেহগ্য। 
কুমুদ্ধমপি গতেহস্তং লীয়তে চন্দ্রবিষ্বে হমিতমিব বধূনাং প্রোধিতেষু প্রিয়েষু ॥ ২৩। 


অসিতনয়নলক্ষ্মীং লক্ষয়িত্বোৎ্পলেধু কণিতকনককা স্তং মন্তহংসন্বনেধু । 
অধররু চিরশোভাং বন্ধু্ীবে প্রিয়াণাং পথিকজন ইদানীংরাদিতি ভ্রান্তচেতাঃ ॥ ২৪1 


বিকসিত নব কুমুদনিকরে সুশোভিত সরোবর, 
তারি মাঝে মাঝে রাজহংসেরা ভ্রমিছে নিরন্তর ; 
মরকতমণি সম ঝলকিছে স্বচ্ছ সরসী জল, 

দীপ্ত চন্দ্রতার কাঁখচিত মেঘহীন নভোতল ॥ ২১ ॥ 


শরতে কুম্থম পরশে শীতল বহে মৃই সমীরণ, 

দিক দিগন্ত সমুদ্ভািত, বিগত জলদগণ 

নির্নপ বারি, কর্দমহীন শুফ ধরণীতল 

ভাতিছে গগনে বিমল-কিরণ চন্দ্র তারকাদল ॥ ২ ॥ 


প্রভাতে অরুণ-কিরণ-লিপ্ত শতদল মনোলোভা 

ধরিয়াছে আজি নব যুবতীর দীপ্ত বদন শোভা, 

কুমুদের হাসি মুছে গেছে শশী হয়েছে অস্তগত, 

প্রবাসী পতির বিরহে বিলীন প্রিয়ার হাসির মত || ২৩ ॥ 


উৎপলে হেরি প্রেয়সীর নীল নয়নের শোভা যবে, 

ভাবি" কাঞ্চন ভূষণের ধ্বনি মত্ত মরালী রবে, 

বন্ধুক ফুলে অধর শোণিম। হেরিয়া চিন্তভরি , 

বিমূ্পথিক করিছে রোদন আপন প্রিয়ারে স্মরি' ॥ ২৪ ॥ 


শরং বর্ণন! ৮৯ 


্ত্রীণ।ং বিহায় বদনেধু শশৃঙ্কলক্ষীং কামঞ্চ হংলবচনং মণিন্পুরেষু। 

বন্ধুককাস্তিমধরেষু মনোহরেধু ক্কাপি প্রয়াতি সুভগা শরদাগম্্রীঃ | ২৫ ॥ 

বিকচকমলবন্তু,। ফুল্পনীলোপলাক্ষী বিকমিতনবকাশশ্বেতবাসো বসান! । 

কুমুদ্রকচিরহাসা কাঁমিনীবোন্মদেয়ং প্রতিদিশতু শরদ্রশ্চেতসঃ প্রীতিমগ্র্যাম্‌ ॥ ২৬ ॥ 
ইতি শরছর্ণনম, 


রাখিয়া চন্দ্রকিরণ-স্থযম! রমণী বদন” পর 

মণি নৃপুরের বঙ্কারে রাখি' কলহংসের স্বর 

বন্ধুকফুলে স্থাপিয়া নারীর রক্ত অধর শোভা 
চিন্তহারিণী শারদলক্ষ্মী চলি যায় মনোলোভা ॥ ২৫ ॥ 


নীল-উৎপল-নয়না, বদন শতদলে সুশোভিত 

বিকচ কাশের শুভ্র বসনে তন্ুদেহ আবরিত 

কুমুদ হাসিনী শুভ্রা শরৎ জনগণ-মনোরমা 
প্রেমঞ্সীতিরসে ভরাক পরাণ মদালস]। নারীসম] ॥ ২৬ ॥ 


শরৎ বর্ণনা সমাপ্ত 


€হসম্ভ বণনা 


হেমন্ত বর্ণন। 

'নব প্রবালোদগমশন্তরম্যাঃ প্রফুল্ললো প্রঃ পরিপক্ষশালিঃ | 
বিলীনপন্মঃ প্রপতত্ত,বারে। হেমস্তকালহ সমুপাগতোহয়ম্‌ ॥ ১ 
মনোহরৈঃ কৃক্কুমরাগর ক্তৈস্তষার কুন্দেন্টুনিভৈশ্চ হ?রৈহ । 
বিলাসিনীনাং স্তনশালিনীনাং নালংক্রিয়ন্তে স্তনমগ্ুলানি ॥ ২ 
ন বাহুযুগোেধু বিলাসিনীনাং প্রয়াস্তি সঙ্গং বলয়াকদানি। 
নিতন্বদেশেষু নবং ছুকুলং তন্বশুকং পীনপয়োধরেধু ॥ ৩ | 


কাক্ষীগুণৈঃ কাঞ্চনর ত্রচিত্রৈর্ন ভূষয়ন্তি প্রমদা নিতশ্ব!ন্‌। 
ন নৃপুরৈহৎসরু তং ভজভিঃ পাদানুজান্তন্বজকান্তিভাঞ্জি ॥ ৪ | 


নব-পল্পবে শস্তশীলিনী রম্যা বন্থৃন্ধরা, 

কমল বিরল, চারিধার শুধু লোধ্রকুন্থমে ভরা, 
পক্ষ ধান্যে ভর দিগন্ত, শিশির পড়িছে ঝরি”, 
সমাগত এবে হেমন্তকাল ঝতুর চক্র ধরি? || ১ ॥| 


পীনকুচযুগশালিনী যুবতী বিলাসিনী নারীগণ 
স্তনমগ্ডলে কুস্কমরাগ নাহি করে বিলেপন 
গৌর বক্ষে শোভে নাক আর স্থুল মুকুতার হার 
শুভ কুন্দ কুন্থমের মত তুষার ধবলাকার | ২ ॥| 


মণিবন্ধের বত্ববলয় নারীরা ফেলেছে খুলে, 

কনক কেয়ুর শোভে নাক আর ভর্ধ বাহুর মূলে, 
স্বর্ণথচিত ক্ষৌম বসনে নাহি শোভে শ্োণীদেশ 
শ্বস্ম বসনে নহে প্রকটিত পয়োধর পরিবেশ ॥ ৩ ॥ 


কনকে রতনে খচিত মেখলা - শোভন চক্দ্রহার 
প্রমদ্দাগণের নিতম্বদেশ শোভিত করে না আর; 
রুনু ঝুনু রবে চরণকমলে মুখর নৃপুরভার 

তোলে নাক আর কলহংসের মধু ত্বর বঙ্কার ॥ ৪ ॥। 


৪ 


খতু-সংহার 
গাত্রাণি কালীয়কচচ্চিতানি সপব্রলেখানি মুখানুজানি | 
শিরাংসি কালাগুরুধূপিতানি কৃর্ববন্তি নার্ধাঃ স্থরতোত্সবায় , ৫ ॥ 
রতিশ্রমক্ষীণবিপাওুবন্তুণঃ সম্প্রাপ্হর্যাভূযদয়স্তরুণযঃ | 
হসম্তি নোচ্চৈর্দশন গ্রভিক্ান্‌ প্রপীড্যমানানধরানবেক্ষ্য ॥ ৬। 
পীনস্তনোরুস্থলভাগশোভামাসাগ্য তৎ্পীড়নজাতখেদঃ। 
তৃণা গল গ্রেস্তহিনৈঃ পতণ্ডিরাক্রন্দতীবোধসি শীতকাল £॥ ৭ ॥ 


প্রভৃতশালিপ্রসবৈশ্চিতানি মুগাঙ্গনাযৃখবিভূষিতানি । 
মনোহরকোঞ্চনিনাদিতাঁনি সীমান্তরা চ্যুৎমু কয়স্তি চেতঃ; ৮। 


কালাগুরুধূপে অলকগুচ্ছ করিয়াছে স্ুরভিত, 
পত্রলেখায় বদন-কমল করিয়াছে চিত্রিত, 
দারু-হরিদ্রারসে মাজিত করি” কমনীয় কায় 

যুবতীরা এবে রতিকেলিরসে প্রমন্তা হ'তে চায় ॥ ৫ ॥ 


রতিরণশ্রমে ক্ষীণ পাওুর-বদনা ললনাগণ 

চরম পুলকে শিহরিত-তন্থ আবেশ-বিহ্বল মন, 

দর্পণে হেরি রক্ত অধর দয়িত-দশনে ক্ষত 

সরমে রাঙিয়া হাসে মৃছু মু বদন করিয়া নত || ৬॥। 


লভি' দয়িতের গাঢ মর্দন, নখর-পীড়ন আর 
--লীনোন্নত পয়োধর ছুটি, সঘন জঘন ভার 

অবসাদে ক্ষীণ, দলিত মলিন, কাদিতেছে যেন হায় 
শীতের প্রভাতে তৃণাগ্র-চ্যুত শিশিরবিন্দু প্রায় ॥ ৭ ॥ 


সবুজ ধান্যে ভরিয়। গিয়াছে সীমান্ত ভূমিতল, 

বিচরিছে বনে কত বিচিত্র আরণ্য মুগদল, 
ক্রৌ্চ*-মিথুন কুজনে নিরত ললিত মধুর তানে 

ধরর্ীর বুকে হেমস্ত-শোভা পুলক জাগায় প্রাণে ॥ ৮ ॥ 


হেমস্ত বর্ণন! ৯৩ 


প্রফুল্লনীলোৎপলশোৌভিতানি সোন্মাদকাদঘ্ববিভূষিতানি। 
প্রস্নতোয়ানি ম্থশীতলানি সরাংমি চেতাংনি হরস্তি পুংসাম্‌ | ৯। 


পাকং ব্রজন্তী হিমজাতশীতৈরাধুয়মানা! সততং মরুত্তিঃ। 
প্রিয়ে প্রিযঙ্কুপ্রিয়বিপ্রযুক্তা বিপা্ুতাং যাঁতি বিলাসিনীনাম্‌ ॥ ১* 


পুম্পাসবামোদন্তরগন্ধিবকে। নিশ্বাসবাতৈঃ স্থরতীরুতাঙ্গঃ। 
পরম্পরাঙ্গব্যতিসঙ্গশায়ী শেতে জনঃ কাঁমশরানুবিদ্ধঃ ॥ ১১ ॥ 


দস্তচ্ছদৈঃ সব্রণদন্ত চিহ্নিঃ স্তনৈশ্চ পাণ্যগ্রকুতাভিলেখৈহ। 
সংশ্চ্যতে নির্দয়মঙ্গনানাং রতোপভোগো নবযৌবনানাম্‌ ॥ ১২ ॥ 


স্কটিক-ন্বচ্ছ নির্মল জলে স্ুশীতল সরোবর 
কলহংসের কাকলীতে ভর! অপরূপ মনোহর, 
প্রফুল্ল নীল উৎপলরাজি ভাপিছে সলিল "পরে 


চিন্তহারিণী নিসর্গ শোভা যুবাজন মন হরে ॥ ৯॥ 


হিমানী পরশে পাকিয়া উঠেছে প্রিয়ঙ্কুলতাগুলি, 
কাপিছে তুষার-শীতল পবনে মৃদু হিল্লোল তুলি” 

হের প্রিয়ে! তারা ক্রমে ক্রমে সব পাতুর হয়ে যায় 
দয়িত বিহনে বিরহ-বিধুরা বিলাসিনীদের প্রায় ॥॥ ১০ ॥ 


পুষ্প-মদ্দিরা সেবনে বদনে স্ফুরিছে মধুর গন্ধ, 

সুরভিত শ্বাসে তন্ুমণপ্রাণে জেগেছে পুলক-ছন্দ, 
পুরুষেরা সব শুয়েছে শয়নে কামনা-জড়িত মনে, 

একে অন্যেরে জড়ায়ে ধরেছে নিবিড় আলিঙ্গনে ॥ ১১ ॥ 


যুবতীগণের স্তনমগ্ডল হেরিয়। নখরে ভিন্ন, 

রক্ত অধরে হেরি দয়িতের দংশন-ক্ষত চিহ, 

মনে হয় বুঝি নব যুবতীর। সারাটি রজনী ভোর 

মেতেছিল প্রিয় প্রেমিকের সাথে রতিরণে অতি ঘোর ॥ ১২॥ 


৪৯৪ 


ঝতু-সংহার 
কাচিদ্ধিভূষয়তি দর্পণপকহস্তা বালাতিপেষু বনিতাব্দনার বিন্দম্‌। 
দস্তচ্ছদং প্রিয়তমেন নিপীতসারং দস্তাগ্রভিন্নমবকৃষ্য নিরীক্ষ্যতে চ॥ ১৩॥ 


অন্ত প্রকামস্থর তশ্রমখিন্নদে হা রাজিপ্রজাগরবিপাটলেনেত্রপন্ম। | 
শয্যাস্তদেশলুলিতাকুলকেশপাশা নিষ্ত্রাং প্রয়াঁতি ম্ৃুস্র্্যকরাভিতঞ্চা | ১৪ ॥ 
নির্মাল্যদামপরিমুক্তমনৌজ্ঞগন্ধং মূ হপনীয় ঘননীলশিরো রুহাস্তাঃ। 
পীনোন্নতস্ত নভরানতগা এযষ্ট্যঃ কুর্বস্তি কেশরচনামপরা স্তরুণয£ ॥ ১৫ ॥ 


অন্ত] প্রিয়েণ পরিভূক্তমবেক্ষ্য গাত্রং হর্ষান্বিত। বিরচিতাধরচারুশোভা৷ | 
রক্তাংশুকং পরিদধাতি নবং নতাক্গী ব্যালম্বিনী বিপুলিতাকুলকুঞ্চিতাক্ষী ॥১৬ 


কেহ করে ধরি" কনক মুকুর উঠিয়া প্রভাতকালে 
মেলিয়া ধরেছে বদন-কমল বালারুণ করজালে ; 
কোন কামিনী বা দর্পণমাঝে ঠেরিছে নিরন্তর 
দয়িতের গাঢ় চুম্বনে ক্ষত রক্ত ওষ্ঠাধর ॥ ১৩ ॥। 


অবসাদে কারো তন্থুদেহ ক্ষীণ উদ্দাম রতিরণে, 
আরক্ত ছুটী নয়ন কমল সারা নিশি জাগরণে, 

শয্যা প্রান্তে লুটায় কেহবা আলুলিত ঘনকেশে 
প্রভাত রবির মৃত করতাপে মগন তত্দ্রাবেশে ॥ ১৪ ॥ 


চিত্তহারিণী স্বকেশধারিণী নবীনা যুবতী কেহ 
উত্তাল ছুটি পয়োধর ভারে আনমিত তনুদেহ, 
বিগত-স্থুরভি বাসি মালাখানি ক হইতে খুলি? 
সুবিন্স্ত করিতেছে পুনঃ কুঞ্চিত কেশগুলি ॥॥ ১৫ ॥ 


যৌবনভারে ঢল ঢল তনু রসিকা যুবতী কেহ 

রতি সম্তোগ-চিহ্ে পুরিত হেরি নিজ তনুদেহ 
হর্যানুরাগে দীন্ত বদনা পরিছে রক্ত বাস 

কু্িত আধি বেণী বন্ধনে আকৃষ্ট কেশপাশ ॥ ১৬ ॥ 


হেমস্ত বর্ণন। ৯৫ 


অন্তাশ্চিরং স্বরতকেলিপরি শ্রমেণ স্বেদং গতা: প্রশিথিলীকৃতগাব্রবষ্ট্যঃ। 
সংহষ্যমাণবিপুলোরুপয়োধরান্তা অভ্যঞ্জনং বিদধতি প্রমদাঃ শ্থুশোভাঃ ॥ ১৭ ॥ 


ব্গুণরমণীয়ে! যোধিতাং চিত্তহারী পরিণতবহশালিব্যাকুলগ্রামসীম। | 
সততম তিমন্যেজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ গ্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এব: স্ত্রখং বঃ ॥ ১৮ | 


ইতি হেমন্ত বর্ণনম্‌। 


ুদীর্থকাল রমণে ক্লান্ত, স্বেদ-নিষিক্ত দেহ, 

অবসাদ ভারে শিথিল অঙ্গ, ঢলিয়৷ পড়িছে কেহ; 
স্থবিশাল উরু, স্ফীত কুচযুগে জাগে ঘন শিহরণ 
প্রমদারা তাই হরিদ্রা তেল করিতেছে মর্দন ॥ ১৭ ॥ 


ললনাগণের প্রাণমনোহারী স্থুরম্য পরিবেশ, 
স্থপকক শালিধান্তে শোভিত গ্রামের প্রান্তদেশ ; 
ক্রৌঞ্চ-কুজনে মুখরিত খু হিমানী পরশভরা 

সখ সম্পদে ভরিয়৷ তুলুক নিখিল বশ্রন্ধর1 ॥॥ ১৮ || 


হেমন্ত বর্ণনা সমাপ্ত 


শিশির বর্ণন। 


শিশির বর্ণনা 
প্ররূঢ়শালীক্ুচয়াবৃতক্ষিতিং সুস্থস্থিতক্রৌঞ্চনিনাদশোভিতম্‌ । 
প্রকামকামং গুমদাজনপ্রিয়ং বরোরু কালং শিশিরাহবয়ং শৃখু | ১॥ 
নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরো দরং হুতাঁশনো ভ'হুমতো গভস্তয়ঃ | 
গুরূণি বাসাংস্তবলাঃ সযৌবনা: প্রয়ানস্তি কালেহত্র জনস্ত সেব্যতাম্‌ ॥ ২ ॥ 


ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হশ্মযপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলম্‌ । 
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতল। জনম্ত চিত্ত রময়স্তি সাম্প্রতম্‌ ॥ ৩ ॥ 


তুষারসজ্ঘাত-নিপাতশীতলাঃ শশাঙ্কভাভি: শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ । 
বিপাওুতারাগণচারুভূষণ। জনস্য মেব্যা ন ভবন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৪ | 


পক ধান্তে ইক্ষুদণ্ডে আবরিত ক্ষিতিতল, 

বনে প্রান্তরে কুজনে নিরত ক্রৌঞ্চ-মিথুন দল ; 

নারীদের প্রিয় ভোগসন্তভোগে নাহি কোন কুপণতা, 

শুন স্বজঘনে ! কহিতেছি সেই শিশির কালের কথা ॥ ১ ॥ 


ঈষৎ উষ্ণ প্রাসাদকক্ষ নিরুদ্ধ বাতায়ন, 

উজ্জল রবি কিরণের সাথে প্রতপ্ত হুতাশন, 

যুবতী রমণী-সম্ভোগ আর গ্ুলবাস পরিধান, 

সকলেরই প্রিয় শীত ধতৃকালে এই সব উপাদান | ২॥ 


চক্দ্র-কিরণ সম শ্থশীতল চন্দন স্থুবিমল, 

শারদ চন্দ্র সম নির্মল প্রাসাদ কক্ষতল, 

উত্তর হ'তে প্রবাহিত হিম-ম্থশীতল সমীরণ 
জনগণচিতে জাগায় ন1 এবে পুলকের শিহরণ ॥॥ ৩ ॥| 


তৃহিন-শীতল হিমসম্পাতে দারুণ ঠৈত্যভরা 

নিশীথ চক্দ্রকিরণ পরশে অতীব শীতলকর1 

নিষ্্রভ ম্লান তারকামালায় স্থশোভিতা নিশীথিনী 

জাগায় না এবে মানবের মনে আবেগের রিনিঝিনি ॥॥ ৪ 1) 
৭ 


৪ চে 


খতু-সংহার 


গৃহীততান্ুলবিলেপনশ্রজঃ পুশ্পামবামোদিতবক্ত পন্থজাঃ। 
প্রকামকা লাগুরুধূপবাসিতা বিশস্তি শয্যাগৃহমৃ্নুকা স্্রিয়ঃ 1৮৫ ॥ 


কতাঁপরাধান্‌ বহুশোহুপি তঙ্জিতান্‌ সবেপথ,ন সাঁধবদলুগ্টচেতসঃ | 
নিরীক্ষ্য ভত্তন্‌ স্ুরতাভিলাধিণঃ স্ত্িয়োহপরাধান্‌ সমদ1 বিসম্মরুঃ ॥ ৬ | 


প্রকামকামৈযুবভিঃ সনির্দয়ং নিশান দীর্ঘাম্বভিরামিতা ভ্বশম্‌। 
ভ্রমস্তি মন্দং শ্রমখেদিতোরসঃ ক্ষপাঁবসানে নবযৌবনাঃ স্তিয়ঃ | ৭ ॥ 


মনোজ্ঞকুর্ণাংশ্ুকগীড়িতত্তন।ঃ সরাগকৌধেয়বিভূষিতোরসঃ | 


 নিবেশিতান্তঃকুন্থমৈঃ শিরোরুহৈপিভূষয়স্তীব হিমাগমং স্তিয়ঃ | ৮ ॥ 


তান্ুলরাগরক্তবদনা, বক্ষ শোভিত হারে, 

কুন্থম-মদিরা সেবনে বদন ক্ষুরিত লাম্তভারে, 
কালাগুরুধূপে স্বরভিত কেশ, সঙ্জিত তন্থুদেহে 

রতি উৎন্থুকা কামিনীর সব পশিছে শধ্যাগেহে ॥ ৫ ॥ 


হেরি অপরাধী স্বামীদের সেথা সভয়ে কম্পমান-_ 
বারে বারে যারা করেছে তাদের ভৎসনা অপমান, 
মদাীলসা সেই যুবতীরা আজি মিটাতে স্থুরত-সাধ 

ভুলিয়া যেতেছে দয়িতগণের পূর্বের অপরাধ ॥ ৬ ॥ 


কামনা-মত্ত যুবকের! মাতি উদ্মদ রতিরণে 

দীর্ঘ রজনী দলিত মথিত করেছে নায়িকাগণে 

চরম পুলকে স্বেদ-নিষিক্ত বক্ষে যুবতীগণ 

নিশিশেষে তাই প্রভাত সমীরে করিতেছে বিচরণ ॥ ৭ ॥ 


অতি মনোধম কার্পাস-বাসে নিপীড়িত স্তনভার, 

তনুলত। ঘেরি রঞ্রিত টার ক্ষৌম বসন সার, 

অলকগুচ্ছে কুম্বমকোরক নিবেশি' তরুণীগণ 

বিধোঁধিত করি তুপ্সিয়াছে যেন হিমানীর আগমন ॥ ৮ ॥ 


শিশির বর্ণন। ৯৯ 


পয়োধরৈঃ কুস্কুমরাগপিপ্ররৈঃ সুখোপনেব্যের্নবযৌবনোন্ষতিঃ | 

বিলামিনীনাং পরিপীড়িতোরসঃ স্বপস্তি শীতং পরিভুয় কামিনঃ ॥ ৯। 
স্থগদ্ধিনিশ্বানবিকম্পিতোৎ্পলং মনোহরং কাঁমরতি প্রবোধকম্‌। 

নিশান হৃষ্টাই সহ কামিভিঃ স্তরিযঃ পিবন্তি মণ্তং মবনীয়মুত্তমম, ॥ ১০ | 
অপগতমদদ রাগ! ঘোধিদেকা প্রভাতে কৃতবিন হকুচাগ্র। পত্যুরালিঙ্গনেন। 
প্রিয়তমপরিভূক্তং বীক্ষ্যমাণ। স্ব্দেহং ব্র্গতি শয়নবানাদ্াসমন্তদ্ধলস্তী | ১১ | 
অগুরুন্ুরভিধৃপামোদি তং কেশপাশং গলিতকুনুমমালং কুঞ্চিতাগ্রং বহস্তী। . 


ত্যজতি গুরুনিতগ্ব৷ নিয়নাভিঃ স্ুমধ্যা উলি শয়নবাঁং 
কামিনী চারুশোভা ॥ ১২ ॥ 


কুম্কুমরাগে পিঙ্গলম্তনী প্রিয়ারে বক্ষে টানি" 
যৌবনতাপে তপ্ত প্রিয়ার বক্ষে বক্ষ দানি? 

পুলক আবেশে শিহরিত-তন্থু কামুক যুবক কত 
পরাভূত করি শীতের প্রতাপ সুখনিদ্রায় রত ॥ ৯॥ 


স্ুরভিত শ্বাসে মুহৃকম্পিত পল্সগদ্ধে ভরা 

কামোদ্দীপক অতি মনোহর আবেশে পাগল-করা 

মধুব মির! করিতেছে পান দয়িতগণের সা থে 
আবেগ-বিহবল! তরুনী প্রিয়ার! হিমানী শীতল রাতে ॥ ১০ ॥ 


কোন নারী হেরি স্বদেহ ভুক্ত প্রিয়তম তৃঙ্জনে 

আনমিত হেরি স্তনের বৃস্ত পতির আলিঙ্গনে 

মদমন্ততা হোলে অপগত স্ুুখনিশি অবসানে 

নিশীথ বাসর ছাড়িয়া যেতেছে অন্য গৃহের পানে ॥ ১১ ॥ 


কোন বা রূপসী যুবতী ললন৷ ক্ষীণকোটিতটতলে 

ছলায়ে আপন গুরু নিতম্ব, দলিত মাল্য গলে 

সুগভীর নাভি, কুঞ্চিত কেশ ধূপসৌরভে ভরা, 

প্রভাতে শয়ন-মন্দির ত্যজি' চলিয়া যেতেছে ত্বরা | ১২॥ 


১৩৬৬ 


খতু-সংহার 


কনককমলকান্তৈঃ সন্ত এবাঘুধোৌতৈঃ শ্রবণতটনিষপ্ৈ পাটলোপাস্তনেত্রৈঃ। 


উসি বদনবিধৈ; স্বদ্ধসংসক্তকেশৈঃ শ্রিয় ইব গৃহমধ্যে সংস্থিত। 
যোষিতোহগ্য ॥ ১৩ ॥ 


পৃথুজধনভরার্তাঃ কিফিদ্ানআমধ্যা স্তনভরপরিখেদানন্দমন্নং ব্রজস্ত্যঃ। 
ন্রতশয়নবেশং নৈশমাশু বিহায় দধতি দিবসযোগ্যৎ বেশমন্তাস্তরুণ্য£ ॥ ১৪ 


নখপদকৃতভঙ্গান্‌ বীক্ষ্যমাণাঃ স্তনাস্তান্‌ অধর কিশলয়া গ্রং দস্ততিন্নং স্পৃশস্ত্যঃ 
অভিমতরতবেশং নন্দয়স্ত্যস্তরণ্য: সবিতুরুদয়কালে ভূষয়স্ত্যাননানি ॥ ১৫ ॥ 


সগ্য সলিল-ধৌত কনক কমলের শোভা ধরি" 

আকর্ণ ছুটি রক্তোপান্ত আয়ত লোচন মরি ! 

ক্বদ্ধের "পরে লুষ্টিত চারু এলায়িত কেশরাজি, 
কমল-বদনা বিরাজিছে যেন কমলার রূপে সাজি” ॥ ১৩ ॥ 


কোন সুন্দরী বিশাল জঘন বহনে কাতর অতি, 
স্তনভার ক্লেশে আনমিত-কটি চলিছে মন্দগতি। 
নিশিযাপনের শৃঙ্গারবেশ সত্বর পরিহরি, 

বাহিরে আসিছে দিবসযোগ্য বসন ধারণ করি ॥ ১৪ ॥ 


হেরি কুচযুগ ক্ষতবিক্ষত দয়িত-নখরাঘাতে, 
গাঢ চুম্বনে ওষ্ঠ অধর ক্রিষ্ট দশন-পাতে, 


_ সারাদেহতরি' নুরত-চিহ্নু হেরি” পুলকিত মন 


অরুণ উদয়ে তরুণীরা পুনঃ প্রসাধনে নিমগন ॥ ১৫॥। 


শিশির বর্ণন! ১৬৩ 


প্রচুরগুড়বিকারঃ স্বাদুশালীক্ষুরম্যঃ প্রবলম্বরতকে লির্জতকন্দর্পদর্পঃ । 
প্রিয়জনর মিতানাং চিত্তসস্তাপহেতুঃ শিশিরমময় এব: শ্রেয়সে 
বোহস্ত নিত্যম, ॥ ১৬ 


ইতি শিশির বর্ণনম্‌ 


সুম্বাছু গুড়, ইক্ষু মধুর, শালিধান স্থুপ্রচুর, 
স্থরত-কেলির, প্রবল বাসন! জাগে মনে সুমধুর, 

গা সন্তাপে সদা ভরি” ওঠে বিরহীজনের প্রাণ, 

এই খু যেন করে তোমাদের শুভ মঙ্গল দান ॥ ১৬॥| 


শিশির বর্ণনা সমাপ্ত । 


বসম্ত বর্ণনা 


বসম্ত বর্ণন। 


প্রচ্ুল্চ তাক্কুরতীক্ষসায়কো দ্বিরেফমালা বিলসব্ধচগ্ণঃ । 
মনাংসি বেদ্ধ,ং স্থরত প্রসঙ্গিনাং বসম্তযোধঃ সমুপাগতঃ পরিয়ে || ১৪ 


জ্রমাঃ সপুম্প!ঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রির্ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ | 
সুখাঃ প্রদোষ! দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্ধবৎ প্রিয়ে | চারুতরং বসন্তে ॥ ২ ॥ 


বাপীজলানাং মণিমেথলানাং শশাঙ্কভাপাং প্রমদাজনানাম, | 
চুতদ্রমাণাং কুস্থমানতানাং দদাতি সৌরভ্যময়ং বসম্তঃ ॥॥ ৩।। 


কুন্ুস্তরাগারুণিতৈহকৃলৈনিতন্ববিস্বানি বিলাসিনীনাম,। 
তম্বংশুকৈঃ কুগ্কুমরাগগোৌরৈরলংক্রিয়ন্তে স্তনমণ্ডলানি || ৪ ॥। 


অমরপংক্তি-গুণ-ম্থশোভিত ফুলধনু লয়ে করে 
চুতমুকুলের শাশিত সায়ক আরোপি" তাহার 'পরে 
সমাগত প্্িয়ে! বসন্তভবীর মদন মছোংসবে 
বিদ্ধ করিতে ম্থুরত-প্রয়াসী যুবক যুবতী সবে ॥১॥ 


সরসীর বুকে শতদল শোভা, তরু নত ফুলভারে, 
ভোগলোভা নারী, সুরভি সমীর বহি যায় চারিধারে, 
অতি রমণীয় সার! দিনমান, দ্বিনাস্ত স্থখকর, 

মধুমাসে প্রিয়ে ! বিশ্বভুবন শোভাময় মনোহর | ২॥ 


সরোবরে ভরা স্বচ্ছ সলিল, উতলা যুবতী দল, 
চক্্র-কিরণে সমুভ্তাসিত সারাটি গগন তল, 

মুকুলে আনত সহকার শাখা, রত্বমেখলাজাল, 
সকলেরি শোভা বধিত করে এই মধুধতুকাল || ৩ ॥। 


কুনুস্তরাগ-রঞ্রিত বাসে ঢাকি' নিতশ্বদেশ 

রভসে মন্ত বিলাসিনীগণ-_ পুলকের নাহি শেষ ; 

কেহ কুস্কুমে রাঙান নুল্ধ বসনাঞ্চলে ঢাকি' 

প্রকটিত করে কুচযুগশোভ। আবেশে বিভোর আখি ॥ ৪1 


খত-সংহার 


কর্ণেষু যোগ)ং নবকণিকাঁরং চলেষু নীলেঘলকেঘশোকম, 


পুষ্পঞ্চ ফুল্পং নবমল্লিকায়া: প্রযাঁতি কান্তিং প্রমদাজনস্থয || ৫৭ 


স্তচেমু হ'রাঃ সিতচন্দনান্র। ভূজেধু সঙ্গং বলয়াঙ্গদানি । 
প্রয়ান্ত্যনঙ্গাতুন্মীনপাঁন!ং নিতঘ্িনীনাং জঘনেষু কাঁঞ্চযঃ | ৬।। 


সপত্রলেখেষু বিলাসিনীনাং বক্.ষু হেমানুরুহোপমেষু | 
স্তনান্তরে মৌক্তিকসঙ্গজাতঃ দ্বেদোদগমে৷ বিস্তরতামুপৈতি ॥| ৭ ॥ 


উচ্ছাপয়স্ত্যঃ শ্থবন্ধন!নি গাত্রাণি কন্দর্পসমাকুলানি। 
সমীপবন্তিষধুনা প্রিয়েযু সমূত্স্কা এব ভবস্তি নাধ্যঃ || ৮ ॥ 


ভ্রমরকৃষ্ণ চঞ্চল কেশে রক্ত অশোক দল, 

বিকসিত নব মল্লিকা এবে বিতরিছে পরিমল, 

কাননে কাননে দীপ্ত শোভায় নবকণিক1 দোলে, 
প্রমদাগণের শ্রুতিমূলশোভা বাড়ায়ে তৃলিবে বলে ॥ ৫ ॥ 


সিতচন্দনে সিক্ত মাল্য ধরি পয়োধর "পর, 

কনক কেয়ুর বলয়ে সাঞ্জায়ে মৃণাল পেলব কর, 

নিতম্বদেশে কনক মেখল! ছুলাইয়া৷ মনোলোভা 

যুবতীর1 আজি বাড়ায়ে তুলেছে নিজ নিজ তন্ুশোভ] ॥ ৬ ॥ 


চন্দনে আক] পত্রলেখায় শোভিত বিহ্বাধরে, 
বিলাসিনীদের কনক-কমল-সদৃশ আনন *পরে 

গৌর শুভ্র স্তনযুগমাঝে ঘর্মমাবিন্দু কত 

তন্ু-সঙ্গাত মুকুতার মত শোভিতেছে শত শত ॥ ৭ ॥ 


মদনের তাপে জরজর তনু বিবশা নায়িকাগণ, 

খনিয়৷ পড়িছে শিথিল-গ্রস্থি অঙ্গের আবরণ, 

সমীপবন্তী হেরিয়া দয়িতে বিগলিতা কামজ্রে 

আদর্জে সোহাগে ঢলিয়। পড়িছে প্রেমিক-বক্ষ "পরে ॥ ৮ ॥| 


বসন্ত বর্ণন! ১৫ 


তনূনি পাগ্.নি মদালসানি মুহুমুহুর্জভ্তণততপরাণি। 
অঙ্গান্তনঙ্গ: প্রমদাজনম্ত করোতি লাবণ্যরসোতস্কানি।। ৯ ॥ 


নেত্রেযু লোলো মদ্দিরালসেষু গণ্ডেযু পু কঠিনঃ স্তনেধু। 
মধ্যেধু নিয়ে: জঘনেধু পীনঃ স্ত্রীণামনঙ্ষো। বহুধ। স্থিতোহ্ || ১০ ॥ 


অঙ্গানি নিদ্রালসবিভ্রমাণি বাক]ানি কিঞ্চিন্মদলালসানি। 
ভ্রক্ষেপজিন্ধানি চ বীক্ষিতানি করোতি কাম: প্রমোদাজনানাম্‌ ॥ ১১ ॥ 


প্রিয়ঙ্গুকালীয়ককুস্কুমানি স্তনেধু গৌরেষু বিলামিনীভি; | 
আলিপাতে চন্দনমঞ্গ নাভির্মদালসাভির্বগনাভিযুক্তম্‌ ।| ১২।। 


রতিকেলিরসে আবেশ-শিখিল স্থকুমার তন্ুলতা, 
হ'য়েছে পাও, ঘন ঘন জাগে জ্স্তণ-প্রবণত! ; 
তরুণীগণের অলস অঙ্গ হেরি' অবসাদে ভরা 
লাবণ্যরসে অনঙ্গ পুনঃ ভরিয় তুলিছে ত্বরা ॥ ৯ 


মদিরা সেবনে বিলোল দৃষ্টি ঢুলু ঢুলু আথিতারা, 
কঠিন হ'য়েছে পয়োধর ছুটি, কপোল শোণিমা-হারা, 
সমুচ্ছাসিত জঘন যুগল, সুগভীর নাভিদেশ 

বহুরূপে স্থিতি করিছে মদন ধরি” নব নব বেশ ॥॥ ১০ ॥ 


নিশি জাগরণে অবসাদ-ক্ষীণ শিথিল অবশ দেহ, 

মদিরা প্রভাবে অস্ফুটবাক্‌ হইয়া পড়েছে কেহ, 
জ-বিলাসভরা আয়ত লোচনে বিলোল দৃষ্টি বাকা 
নায়িকাগণের সারাদেহে যেন কামনার ছবি আকা ॥ ১১ 


মদালসা যত বিলাসিনীগণ শয়ন ত্যজিয়া ত্বর। 

কৃষ্ণ অগুরু কুঙ্কুমে আর প্পরিয়ন্কুরসে ভর! 
মৃুগনাভিমদে মৃছুস্গদ্ধি স্ুশীতল চন্দন 

স্তনযুগে আর গৌরগাত্রে করিতেছে বিলেপন ॥ ১২ ॥ 


১৬৬ 


ঝাতু-সংহার 


গুরূণি বাসাংসি বিহায় তৃর্ণং তনৃনি লাক্ষারসরপ্রিতানি। 
স্থগন্ধিকালাগুরুধুপিতানি ধন্তে জন কামশরান্থবিদ্ধঃ ॥ ১৩)। 


পুংস্কো কিলশতরসাসবেন মন্তঃ প্রিক়াং চুষ্ধতি রাগহষ্রঃ। 
গুঞ্জন্‌ ছ্বিরেফো হপ্যয়মন্তুজস্থঃ প্রিয়্ং প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটু ॥॥ ১৪ 


তাত্রপ্রবালস্তবকাবনস্ত্রাশ্চতত্রম।ঃ পুষ্পিতচারুশাখ12 । 
কুর্ববস্তি কামং পবনাবধূতাঃ পু'/ৎ্সুকং মানসমঙ্গনানাম্‌ | ১৫ ॥| 


আমুলতো৷ বিদ্রমরাগতা'অং সপল্পবাঃ পুস্পচয়ং দধানাঃ। 
কুর্বস্ত্যশোকা হৃদয়ঃ সশোকং নিরীক্ষ্যমাণ। নবযৌবনানাম্‌।। ১৬) 


পুস্পধনুর ফুলশরাঘাতে বিচলিত তন্ুমন 

স্থল বেশবাস ত্যজিয়া গ্রহণ করিতেছে জনগণ 
কালাগুরুধূপে ঘন স্থুরভিত সুশ্্প বসনভার 
লাক্ষার রসে অন্নুরঞ্জিত লোহিত বর্ণসার ॥ ১৩ ॥ 


চুত মুকুলের মধুরসপানে মত্ত কোকিলগণ 
অন্ুরাগভরে কোকিল-প্রিয়ারে করিতেছে চুম্বন ; 
কমলে ঘিরিয়া জমরবুন্দ তুলি মধু গুঞ্জন 

করিতেছে প্রিয়ে ! ভ্রমরাবধূর প্রাণমন রঞ্জন ॥ ১৪। 


তাঅবরণ নবকিশলয়ে আনমিত সহকার; 

গুচ্ছে গুচ্ছে ছলিছে শাখায় ফুল্ল মুকুলভার ; 

কাপিছে রসাল বিটগী বিশাল সমীরণ হিল্লোলে, 

তারি সাথে সাথে তরুণীগণের চিত্তসরসী দোলে ॥ ১৫ ॥। 


নব পল্লবে রক্ত কুস্থমে অশোক উঠিছে ছলে, 

মূল হ'তে সার! অঙ্গ তাহার ভরে গেছে ফুলে ফুলে; 
প্রবালের মত সে শোভা নেহারি নব-যৌবনাগণ 
প্রিপ্-বিরহের শোকেতে মগ্ন হ'তেছে অনুক্ষণ | ১৬ ॥ 


বসস্ত বর্ণন। ১৬৫. 


মত্তদ্বিরেফপরিচুদ্িতচা রুপুষ্প। মন্দানিলাকুলিতনমমৃদ্প্রবালাঃ । 

কুর্বাস্তি কামিমনসাং সহসোতৎসুকত্বং বালািমুকলতিকাঃ দমবেক্ষ্যমাণাঃ 1১৭% 
কাস্তাননছ্যুতিমুষাম চিরে!দগতানাং শোভাং পর1ং কুরুবকদ্রমমঞ্জরীণাম্‌! 

দৃ্ব! প্রিয়ে সহ্ৃদয়স্ত ভবেন্ন কন্ত কন্দর্পবাণনিকরৈর্যথিতং হি চেতঃ ॥ ১৮ ॥ 
আদীপ্তবহ্ছিসদৃশৈর্মরু তাবধূতৈঃ সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুন্থমাবনজৈঃ | 

সগ্যো বসম্তসময়ে সমুপাঁগতে হি রক্তাংশুক। নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ ॥ ১৯ ॥ 


কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখজ্ছবিভিবিভিন্নং কিং কণিকার কৃন্মমৈর্ন কৃতং ন দগ্ধম্‌। 
যৎ কোকিলঃ পুনরয়ং মধুরৈর্বচোভিযুনাং মন: নুবদনা নিহিতং নিহস্তি || ২০।। 


নব পল্লবে মাধবী লতিকা বাযুভরে টলমল, 

ফুল্ল কুম্থম চুম্বনে রত মত্ত ভ্রমর দল; 

হেরি সে কামনাকুলিত দৃশ্য কামীজন উদ্মনা, 

জাগিছে চিন্তে ভোগ বিলাসের ম্ুমধুর কল্পনা ॥ ১৭ 


শোভে তরুশাখে নব উদগত কুরুবক-মঞ্জরী, 

তরুণী প্রিয়ার দীপ্ত কমল-বদন সুষম] হরি? ; 

নেহারি সে শোভা প্রাণমনোলোভা কেবা সে হদয়বান 
মদনের বাণে ব্যথিত-চিত্ত হয় না যে মতিমান ॥ ১৮ 


কিংশুকবনে ঢেউ দিয়ে যায় প্রমত্ত সমীরণ, 
দীপ্ত বহি-শিখা সম দোলে রক্ত পলাশগণ, 
দেখে মনে হয় মধু সমাগমে সারাটি কাননতল 
রক্ত-বসন। নববধূসম অনুরাগে ঢল ঢল।। ১৯ ॥ 


যুবতীর প্রেমে গদগদ প্রাণ যুবা প্রেমিকের চিত 
শুক-চঞ্চুর সম কিংগুকে হয় নি কি বিদারিত ? 

নবকণ্িকা পরশে দগ্ধ হয় নি কি মনো-আশ ? 

কোকিল আবার মধুর কৃজনে করিছে যাহারে নাশ ২০। 


১০৮ ঝতু-সংহার 


পুংস্কোকিলৈঃ কলবগোভিরুপাত্রহ্ষৈঃ কৃজত্তিকগ্মদকলানি বচাংমি ভৃৈ; | 
লজ্জান্বিতং সবিনয়ং হৃদয়ং ক্ষ:ণন পর্য্যাকুলং নিজগৃহেহপি কৃতং বধুনাম্‌ ॥২১। 


আঁকম্পয়ন্‌ কুন্তমিতাঃ সহকারশাখা বিস্তারয়ন্‌ পরভ্তৃতন্ত বচাংসি দিস্ষু। 
বায়ুবিবাতি হৃদয়াণি হরন, নরাণাং নীহারপাতবিগমাৎ নুভগো বলস্তে | ২২ | 
কুন্দৈঃ সবিভ্রমবধূহসি তাবদাতিঠরুদ্ছোতিতান্্যাপবনানি মনোহরানি। 

চিত্তং মুনেরপি হরস্তি নিবৃত্তরাগং প্রাগেব রাগকলুধষিতানি মনাংসি যূনাম্‌॥ ২৩। 


আলম্বিহেমরশনাঃ স্তনপিক্তহারাঃ কন্দর্পদর্প শিথিলী কৃতগাব্রযষ্ট্যঃ | 
মালে মধো মধুরকোক্লিভৃঙ্গনাদৈরার্ষ্যো হ্রস্তি হদয়ং প্রসভং নরাণাম্‌॥ ২৪ ॥ 


কুঞ্জে কু স্থললিতম্বরে কোকিল গাহিছে গান, 
মদোম্মন্ত ভ্রমরবৃন্দ তুলিছে মধুর তান, 

সে স্ুরলহরী পশিলে শ্রবণে হয়ে ওঠে সচকিত 
সরমে জড়িতা নভ্রমধুরা কুলবধূগণ চিত ॥ ২১ ॥। 


মধু বসস্তে হিমপাতশেষে মৃছুল! দখিণা বায় 

কোকিলার গীতি দিক দিগন্তে ভেসে ভেসে চলে যায়; 
ঘনপুষ্পিত সহকারশাখ। দোলে মৃছু হিল্লোলে 

তাহারি পরশে জনগণচিত বিমোহিত করি তোলে ॥ ২২॥ 


ফুল্ল কুন্দকুন্মমে শোভিত উপবন মনোরম, 

সরমে জড়িতা কুলবধূদের বিলাস হাস্ত সম, 

সংযতচিত মুনিদেরও মন নিতেছে হরণ করি” 
বাসনা-ব্যাকুল যুবারা কেমনে রহে গো ধর্যা ধরি? ॥ ২৩ ॥ 


শ্রোণিতটে দোলে কনক মেখলা, স্তনযুগে শোভে হার 
মদন দর্প পরাভবকারী নারী দেহসম্ভার ; 

মধুমাসে মধুকোকিলের স্বরে ভ্রমরের গুঞ্জনে 

সবলে ্করিছে হৃদয় হরণ মাতাইয়া জনগণে ॥ ২৪ ॥। 


বদস্ত বর্ণন। ১০৯ 


নানামনোঞ্ঞকু হমক্রমভূ ফিতান্তান্‌ হষ্টান্তপুষ্টনিনাধাকুলসা হুদেশ!ন্‌। 
শৈলেয়জালপরিণদ্ধশিলাতলৌঘান্‌ দৃষ্ী জন: ক্ষিতিভবতো 

| মুদমেতি সর্ববঃ ॥ ২৫ || 
নেত্রে নিমীলয়তি রোদ্দিতি যতি শোকং স্রাণং করেণ বিরুণদ্ধি 

| বিরোৌতি চোচ্চৈ:। 
কান্তাবিয়োগপরিখেদিতচিত্তবুত্তিদৃষ্ীধ্বগঃ কুম্থমিতান্‌ সহকারবৃক্ষান্‌ ॥ ২৬ ॥ 
সমদমধুকরাঁপ|ং কোকিলানাং চ নাদৈঃ কুমন্টমিতমহকারৈ কণিকারৈশ্চ রম্য । 
ইধুভিরিব ম্থৃতীক্কেরমানসং মানিনীনাং তুদতি কুন্মমাসো 

মন্মথোদ্েজনায় ॥ ২৭ ॥। 


আম্ীমঞ্জুলমঞ্জরীবরশরঃ সৎ্কিংশুকং যন্ধনুর্জযা যস্তালিকুলং কলম্করহিতং 
ছত্রং সিতাংশুঃ সিতম. | 

মন্তেভে। মলয়ানিলঃ: পর্ততো৷ যদ্বন্দিনো লোকদ্িৎ সোহয়ং বে। 

তরীতরীতু বিতনুর্ভদ্রং ব্দস্তান্বিতঃ || ২৮ ॥ 
কত মনোহর কুম্থমে শোভিত সমুচ্চ ভ্রমদল 
আবরি” রেখেছে শৈলেয়রাজি-বেষ্টিত শিলাতল ; 
কোকিল কুজনে মুখরিত সদ পর্বত সানুদেশ 
হেরি জনগণমানসে জাগিছে হর্ষ পুলকাবেশ ॥ ২৫ ॥ 
মুকুলে মুকুলে আবরিত হেরি সহকার তরুগণে 
কান্তাবিরহে বিধুর পির প্রিয়ারে পড়িছে মনে; 
আখিজলে ভাসে নয়ন যুগল শোকেতে মুহামান, 
বিলাপ করিছে সমুচ্চ স্বরে করে রুধি' নিজ ভ্রাণ ॥ ২৬ ॥ 


মত মধুপ-গুপ্তনে আর কোকিলের কুহুতানে-_ 

শাখায় শাখায় চুতবল্পরী-নবকণিকা-বাণে 

বিদ্ধ করিছে মানিনী হৃদয় তীক্ষ সায়কসম ; 

মধুমাসে পরিয়ে মেতেছে মদন উৎসবে মনোরম ॥ ২৭ ॥ 
কিংশুক ধনু, অলিকুল গুণ, আত্মমুকুল শর, 

মলয় ধাহার প্রমত্ত করী, ছত্রিকা স্ুধাকর, 

পিকবর ধার বন্দনা গাহে--বিশ্বজয়ী সে কাম 

পূর্ণ করুন বসস্ত-সখ। সবার মনস্কাম।। ২৮ ॥ 


১১০ ঝতু-সংহার 


ঈষৎ তুষানৈ; কৃতশীতহর্ম্যে স্ুবাসিতং চারু শিরশ্চ চম্পকৈঃ। 
কুর্ববন্তি নার্ষ্যোহপি বসম্তকালে স্তনং সংহার চ কুনুমৈর্মনোহরৈঃ | ২৯ ॥ 


রুচিরকনককাস্তীনূ মুঞ্চতঃ পুম্পরাশীন্‌ মৃুছুপবনবিধূতান্‌ পুম্পিতাংস্চতবৃক্ষান্‌। 
অভিমুখমভিবীক্ষ্য ক্ষামদেহোহপি মার্গে মদূনশরনিঘাতৈর্মোহমেতি প্রবাসী ॥ ৩০। 


পরভূতকলগীতৈহণদিভিঃ সঘ্চাংসি ম্মিতদশনমযুখান্‌ কুন্দপুণ্পপ্রভাভিঃ। 
করকিসলয়কান্তিং পল্লবৈধিদ্রমভৈরপহপতি বমস্তঃ কাঁমিনীনামিদানীম্‌ || ৩১ ॥ 


কনককমলকান্তৈরাননৈঃ পওুগোরৈরুপরিনিহিতহারৈশ্চন্দনা কৈ? স্তনাস্তৈ: | 
মদজনিতবিলাসৈদৃ্্িপাতৈমুনীন্দরান্‌ সতনতরনতনাধ্যঃ কাময়স্তি প্রশান্তান্‌ || ৩২ ॥ 


স্বল্প তুষার নিষেকে শীতল রম্য হর্্যতলে, 

স্থববাসিত করি চারু শিরঃশোভা ঘন চম্পকদলে, 

সুরভি কুন্মে গ্রথিত মালিক বক্ষে ধারণ করি, 

কিবা অপরূপ শোভায় নারীর] তুলিছে অঙ্গভরি ॥ ২৯ ॥ 


বহিতেছে মৃদ্ধু মলয় পবন, ছুলিতেছে সহকার, 

: ঝরিয়া পড়িছে কনক-কান্তি চুতমুকুলের ভার; 
সে দৃশ্ণ হেরি প্রবাসী পথিক হইলেও ক্ষীণদেহ 
মদনবাণের মোহাবেশ হ'তে ত্রাণ নাহি পায় কেহ ॥ ৩০ || 


কোকিল-কুজনে কামিনীকুলের বচনমাধুরী-শোভা, 
কুন্দকুন্থমে বিকাশ" হান্ত-ক্ষুরিত দশন-প্রভা।, 

নব কিসলয়ে বিথারি” তাদের রক্তিম করতল 
আপন গরবে বসন্তে যেন পরিহাস-চঞ্চল ॥ ৩১ ॥ 


বিকচ কনক কমলকান্তি গৌর ব্দনশোভা, 
কুচযুগোপরি চন্দনমাখা ফুলহার মনোলোভা, 

মদ্দির নস্কনে বিলোল দৃষ্টি, কটাক্ষ ঘন ঘন, 

হেরি কামায়িত হইয়া উঠিছে সংঘত মুনিগণও ॥ ৩২ ॥। 


বসস্ত বর্ণন! ১১১ 


মধুন্থরভিমুখাজং লোচনে লোধ তাঘ্রে নবকুরুবকপুর্ণঃ কেশপাঁশে। মনোজ; । 

গুরুভরকুচযুগ্াং শ্রোণিবিশ্বং তখৈব ন ভবতি কিমিদ্বানীং যোধিতাং মন্মধায় ॥ ৩৩ ॥ 
আক্ম্পিতানি হদঘ়ানি মনস্থিনীনাং বাতৈঃ গ্রফুল্পসহকারক্তাঁধিবানৈঃ। 
সম্বাধিতং পরভূতস্ত মদাকুলস্ আোত্রপ্রিকৈর্মবুকরস্ত চ গীতনাদৈঃ || ৩৪ ॥ 
রম্যপ্রদোষসময়: ক্ফুটচন্দ্রহাসঃ পুংস্কোকিলম্ত বিকৃতঃ পবনঃ সুগদ্ধিঃ। 
মত্তালিবৃথবিরুতং নিশি সীধুপানং সর্ববং রসায়নমিদং কুন্মামুধন্য ॥ ৩৫ ॥ 
ছাঁয়াং জন: সমভিবাঞ্চতি পাদপানাং নক্তং তথেচ্ছতি পুনঃ কিরণং সুধাংশোঃ। 
হস্্যং প্রয়াতি শয়িতুং স্ুখশীতলঞ্চ কাস্তাঞ্চ গাঢমুপগৃহতি শীতলত্বাৎ॥ ৩৬। 


ইতি বসন্ত বর্ণনম.। 


মধুস্ুগন্ধি বদন-কমল, কুরুবক-শোভী কেশ, 

লোধ সদৃশ রক্ত নয়ন, গুরু নিতম্দেশ, 

গীন কুচযুগ শাশ্বত নারী-যৌবন-__উপচার 

মধুমাসে এর কোনটা না আনে কামোদ্দীপনভার ॥ ৩৩ ॥। 


চুত মুকুলের সুরভি-ন্গিগ্ধ বহিতেছে সমীরণ, 

পশিছে শ্রবণে শ্রুতিমুখকর মধুপ-গুঞ্জরণ, 
পিককুহুত্ধরে দিক দিগন্ত পুলকে উচ্ছসিত, 

ধীর সংযত রমণীরও মন হয়ে ওটে সচকিত ॥ ৩৪ ॥ 


নিশীথ গগনে চার্দিমার হাসি, রম্য প্রদ্দোষ-শোভা, 
সুরভি পবন, কোকিলকঠে-কলগীতি মনোলোভা, 
মত্ত ভ্রমর-গুঞ্জন আর নিশীথে মদিরা পান 
পুষ্পধন্ুর কাম রসায়ন--সব কটি উপাদান ॥ ৩৫ ॥ 


দিবসে মধুর স্নিগ্ধ শীতল বিটপীছত্রতল, 
রজনীতে প্রিয় চন্দ্র-কিরণ উচ্ছল স্থবিমল, 
অতি উপাদেয় কোমল শয়নে ন্নিগ্ধ শীতল ঘরে 
শীতল জানিয়া প্রিয়ার বক্ষ বাধিতে বক্ষ” পরে ॥ ৩৬ ॥ 
বসন্ত বর্ণন! সমাপ্ত । 


